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[ ্রক্ত্রাল্লিস্ণ ভাস ] 


মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যাক্ 


দশাঙ্ক-সংখ্যা-প্রণালী হিন্দুর অভুল কীর্তি। পৃথিবীর সর্বত্র সমস্ত সত্য জাতি কর্তৃক 
এখন তাহা পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কোন্‌ অতীত কালে কোন্‌ মহর্ষি উহা আবিষ্কার 
কবিছিলেল, ভাব কিছুই জানও লই ( এই বিষয়ে চীন হিন্দু গৃণিঅবিদ্গণ 
সম্পূর্ণ নীরব । পুরাণের মতে, উহার আবিষ্বততী ব্হ্ধা।৯ পরবর্তী কালের কোন কোন 
গণিতবিদও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ।২ 

দশান্ক-সংখ্যা ব্যবহারের যে সমস্ত প্রমাণ এই পর্য্স্ত পাওয়া গিরাছে, তাহাদের 
কোনটাই তত পুরাতন নহে ৩ “অন্থযোগদধার-ত্র নামক জৈন আগণগ্রস্থে একটা 
উনব্রিংস্থানী সংখ্যার উল্লেখ আছে। সেই গ্রন্থ শবপূর্ব প্রথম, কি দ্বিতীয় শতকে বচিত। 
পিজলাচার্্যকৃত “ছনঃস্ত্রে শৃল্, এক ও দুই অন্ধের প্রয়োগ আছে। ম্থতরাং তাহার 
বচনাকালে দশাঙ্ক সংখ্য। নিংসন্দেহ ছিল। ছুঃখের বিষয় যে, পিঙ্গলাচার্য্যের কাল এখনও 
সঠিক নিরূপিত হয় লাই। পাশ্চাত্তা সংস্কতজ্ঞগণের মতে, তিনি শককালারস্ভের তিন 





+* ১৩৪গওএ পৌঁছ।বঙ্গীয-নাহিতা-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
১। যথা বাষুপুরাণে (১০১২৮ ) আছে__. 

“এষা সখখ্যাকৃতা সংা। ঈশবরেণ স্বযভুষ! | 

গণন। বিনিবৃতৈষা। সংখা ত্রান্মী চ মানুবী ॥* 

২ প্রসিদ্ধ গশিতবিদ্‌ ভাঙ্ষলাচার্ঘয (দ্বিতীক্, জন্ম ১০০৬ শক') এবং তাহার টীকাকার কৃষ্ণ দৈবজ্জ 
(১০5 শক প্রার) এই কিবদস্তীর উল্লেখ করিয়্াছেন। আরব উতিহাসিক অল্-মাহুদি হিপুানে আসিা 
(৮৮৪৪ পকে ) ভাহা শুনিয়াছিলেন। (লেখকের প[16800903 0178515479৮ [70605 ০০ 02০ 
0৮1 ০৫ 0৩৮ নৈ50১9:%18” নামক প্রবন্ধ দেখ। 73801787 2112 0216844 268176%724- 
০০:9০০82, ৮০... 24 (982), [2 19-28 3 বিশেষভাবে ১১৫ পৃষ্ঠা )। 

৩। এই সব্গ্ধে সবিশ্তার জানিতে হইলে পরোজ “প্রথৰ ও পুণ্তক বর্বা_ জবিতৃতিকূশ দগ্ত-লিখিত, 
বিড স5০০ তা ৩৫ চিত উত০20৩ ০৫ 159৩ চ8358+? 09086548% 1933) 1 বিজয় 56তম 
185৩5 4 106 ঢ8৩ ৩৫ ঠ8৪ হক৩ 185517 (4756500 34207550100 2৫201 তা 
৩৪ (950)5 ৮৮ 449. 455 চন, 8৪ 0981), চচ 866 569) ৭8. ম০৪৪ ও 88 
আছযহি মআওনীত (চি, ক 287 ডে), চচ 2207) 7 আত জিত জম 0১ 
শা 


রর 


২ নাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ঞসা) 


শত বসরেরও পূর্বেকার লোক। হিন্দু পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, তিনি আরও প্রাচীন ।৯ 
দশাঙ্ষ-সংখ্যার অপরাপঘ প্রমাণ শককালীয়।, তাহাদের অধিকাংশই আবার চারি শত 
শকেরও পরবর্তী সময়ের। তাহার পুর্েকার প্রমাণ আপ্র পর্যাস্ত বস্তুত “থুব কমই 
পাওয়! গিয়াছে ।২ 
সম্প্রতি আমবা একটা নূতন প্রমাণ পাইগ্ছি। তাহা হুইতে প্রতীয়মান হয়, 
মহাতারত-কালেবও পুর্বে হিন্দস্থানে দশীস্বসংখা! প্রচলিত ছিল। মহাভাবতে একটা 
প্রাচীন আখ্যাগ্রিকা বর্ণিত হই়াছে। খষি অষ্টাবক্র কোন সময়ে তখন তিনি ছাদশবর্বী 
্রহ্ষচাবী বালক মাত্র--বিদেহবাজ জনকের যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত হইয়া, তীহার বন্দীর 
সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। এ বন্দী মহাবিদ্বান্‌ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাহারা 
সংখ্যাত্বক বস্ত উল্লেখে বাদাস্থুবাদ আরম্ভ করেন। 
কলী উ্াচ, 
এক এবাসির্ধা সমিধাতে 
এক: শধাঃ সর্বধমিদং বিভাতি। 
একো বীরে। দেবরাজোহরিহ্তা 
যমঃ পিত্ণামীশ্বশ্চৈক এব ॥ ৮ 
আষ্টাবক্র উবাচ, 
ছবাবিজ্্রা্ী চরতো। ৰৈ সখাযৌ 
বৌ দেবর নীবদপবর্বতৌ চ। 
সথাবস্িনৌ গ্ধে রগস্তাপি চক্রে 
ভার্ধাপতী দৌ বিহিতৌ বিধান্রা। ৯৪ 
বললী উবাচ, 
জি? পুয়তে কর্দণা বৈ প্রজগেষং 
অয়ে। যুক্তা। বাজপেয়ং বহস্তি। 
অধ্ব্যবন্তিসবনালি তন্বতে 
ত্রয়ো লোকাস্ত্ীণি জোতীবষি চা; ॥ ১০1 





১) সহাভারতে (নীলবন্ঠকৃত টীকা সহ; পণ্ডিত প্রীপঞ্চানন তর্করক্সকতৃকি সম্পাদিত এবং বঙ্গবাসী 
কৃষি প্রকীশিত, কলিকাতা, ১৮২৬ শফান্ব। আদিপর্ব। ৫৩/৬।৭ ) দেখা যাহ, মহারাজ জনসেজয়ের সর্পমজ্তে 
বৃত ক্ষত্িক্গণের মধো পিঙ্জল নামে ছুই জন খুবি ছিলেন | একজন অধ্বঘুর্ণ, অপর্ধে বদস্ত ছিলেন । এ সত্রে 
মঙ্িযা ভগবান্‌ বেদব্যান এবং আরও অনেক মহ উপস্থিত ছিলেন | মগবাধিপতি বিন্দুসারের প্রধান সভা- 
পতিতের মাও পিজপলাচার্ধা ছিল। ইহীদিগের কে “সারের রচিত তাহা! নির্গম করা যায না। 

২। মধ্যভীরতে নাগপুরের সন্নিকটে বিতরমখৌল খহীয় প্রাপ্ত শিলালিপিতে গ্বানীগ্রষান সহকারে 
নামলং্যায় প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেছ সঙ্গেহ করেন। এ লিপি নাকি শকাব-পরবর্জক 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজ। সাতযাহন ব। শালিবাহন উ্ীর্ণ করাইয়াছিজেন। উহার 'উৎকীর্দ কুল মিলির 
অর্াথ ১৬ অব। রদ-্* -সির-হা১। ফাহ। হউক; শিলালিপিজগণ এখনও এই দির সসহমুক্ত 
অহেল। (জীীহরিদাল পালিত, “বিহদখোল-লিস্টি* পরবাসী, ১০৪৭ বঙ্গাব, আবণ সংখা, ৫৪০০০ পৃ) 


বঙ্গাদ (৩৪১ ] মহাভারতে দশা সংখ্যা 


অষ্টাবক্র উবাচ, 
*চতুইং্রান্মপানাং নিকেতং 
চত্বারো বরা যজ্জমিমং বহস্তি। 
দিশশ্চতলো বণচিতুয়ক 
চতুষ্পদ। গৌরপি শশ্বদুক্তা ॥ ১১ 


বন্দী উবাচ, 
গঞ্গাগ্য়ঃ পঞ্চপদ| চ পভি- 
জা; পঞচবাপাখ পঞচেত্রিয়াশি। 
দুষ্ট বেদে পঞ্চূড়াঞ্রাশ্চ 
লোকে খ্যাতং পঞ্নদঞ্ণ পুণাম্‌। ১২। 


অষ্টাবক্র উবাচ, 
ষড়াধানে দক্ষিণা মাহরেকে 
ষট চৈবেমে তব; কালচক্রুম্‌। 
ফড়িন্রিয়াগ্ৃত বট কৃতিকা্চ 
ষ সাদছাগ্াঃ সর্ধববেদেয দৃষ্টাঃ | ১৩ ॥ 


বন্দী উবাচ, 
সপ্ত খ্রামাপশবঃ সপ্ত বন্তাঃ 
সপ্ত চ্ছন্দাংসি ক্রতুমেকং বহস্তি। 
সপ্ত সপ্ত চাপার্ৃণানি 
সপ্তন্থী প্রথিত। চিৰ বীণা ॥ ১৪ ॥ 
অষ্টাবক্ত উবাচ, 
আসো শাণাঃ শতমানং বহি 
তথাক্পাদঃ বরভঃ সিংহঘাতী। 
আত বনু শুক্র দেবতা 





হিতা সববধজ্ঞে | ১৫॥ 


বন্দী উবাড, 
নবৈবোজ্ঞাঃ সামিধেস্টঃ পিতৃ,পাং 
তথা শ্রাছনবযোগং বিনর্গম্‌। 
নবাঙ্ষর। বৃহতী লপ্রদষ্টা 
নবৈব যোগে। গণনেতি শক্বৎ 1১৬ 


বক্র উাচ। 
দিশে। দশোজাঃ পুরু্ত লোকে 
বহহবদাহদপপূ্ংশতাসি | 
বটৈ্ব-াসান্‌ বিজি গর্ভবন্যা 
বশৈরক। দশ দাশা মশারী? ১৭৫ 


৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ধর সখা 


বন্দী উবাচ, 
একাদশৈকাদশিনঃ পশূনা- 
মেকাদশৈবাতর তত ঘুপাঃ। 
একাদশ প্রাণভৃভাং বিকার 
একাদশোভ) দিবি দেবেছু রূদ্রাঃ॥ ১৮ ৪ 
অষ্টাবক উবাচ, 
সংবৎসর ঙ্গাদশমাসমাহঃ 
জগভাঃ পাদ গ্বাদশৈবাক্ষরাণি। 
হবাদশাহঃ আারুতযজ্য উক্তো 
ছাদশাদি তান্কণয্তীহ ধারা; ॥ ১৯ ॥ 
বনী উবা 
এয়োদশী তিথিরুকত! প্রশস্তা 
এয়োদশক্বীপবতী মহী চ। 
*%৯::৯.:1হ5। 
অস্টাবক্র উবাচ, 
অয়োদশাহানি সসার কেশী 
ত্রয়োদশাদী্ঘতিচ্ছলা খসি চাহ । 


*::%::5::5:1২১1%১ 


একই অগ্মি বহু প্রকারে প্রজলিত হয়? এক রধ্য এই সংগ্র ভ্গৎ আলোকিত 
করে? অরিহস্তা বীর দেবরাজ এক $ পিস্গণের ঈশ্বর বম একই। (৮) 

সহচারী ইন্্রান্সি দুই) দেবর্ষি ছুই_নারদ এবং পর্বত $ অশ্গিনীকুমার ছুই) 
রথচক্র ছুই এবং বিধির বিধানে তার্ধযাপতি ছুই। (ন) 

বশ্নিমিত্ত প্রজ্গাজন্স তিল) তরী অনুসারে বাজপেয় সম্পন্ন হয়। অধ্বযুধীগণের 
বিধানান্থুযার়ী সবন তিন; লোক ছিন এবং জ্যোতিও তিন বলিয়া কথিত হয়। (১৯) 

্রাঙ্গণের আশ্রম চার ৮ এই বজ্ঞের অধিকারী বর্ণ চার? দিক্‌ চার, গো চতুষ্পাত্চ 
তাহা! লদা কথিত হয় । (৯১) 

অগ্ধি পাচ) পঙক্তি পীচ পদযুক্ত) যজ্ঞ নিশ্চয় পাচ? ইন্জিয়ও পাচ? বেদে 
দেখ! যায়, চুড়। পাচ এবং অগ্দরা পাচ'। পুণ্য পঞ্চ নদ লোকে খ্যাত আছে। (১২) 

« কেহ কেহ বলেন, আধানে দক্ষিণা ছয়? কালচক্রে খতু হুর) ইন্জিয় ছয়) কৃত্তিকা 

ছয়) সশত্ত বেদে দেখা যায, সাস্তন্কা ছয়। (৯৩) 

গ্রাম্য পঞ্ড সাত) বন্ত পণ্ড সাত; সত ছন্দ এক যজ্ঞ সম্পর্ন করেও খ্ষি সাত) 
অর্থণ সাত; বীণাতন্ত্রী সাত, তাহা খ্যাত আছে। (*১৪) 





তন] 
১] অহাভারতও যনপর্ক- ১০৪ অধ্যক্র, কলিকাতা সাবরণ ; ২০৬ অধ্যার, দাযবিগাত) পাঠ 
কুষতকোণ সান্করণ। 


বঙ্গান7১৩৪) ] মহাভারতে দশাঙ্ক সংখা! গু 


অষ্ট শাণ শতমান ধারণ করে ১ সিংহঘাতী সরভ অষ্টপাৎ্? গ্রসিদ্ধ আছে-_দেবতাদের 
বন্থ আট সর্ব যক্তে বিহিত যুপ অষটাত্রি। (১৫) 

কথিত আছে, পিতৃগণের সামিধেনী নব 1১ বিসর্গ নবসংঘুক্ত বলিয়া বর্ণিত হয়। 
বৃহতী ছনঃ নবাক্ষর! বলিমাসমুদ্ি্ট। গণলাযোগ (বা অঙ্ক) সর্কত্রই নব যাত্র। (১৬) 

দিক্‌ দশও উক্ত হয়। লোকে পুরুষের মায়া দশ; তাহা শত ও সহন্স বলিয়াও 
কথিত হয়। গর্ভবতী মাত্র দশ মাল গর্ভ ধারণ করে। এরক দশ ) দাশ দশ ) এবং অর্থ 
দশ। (১৭) 

ভীবের ইন্জিয়বিষয় একাদশ? পশু-যুপ একাদশই ) ইক্জিয়বিকার একাদশ ) স্বর্গে 
কুদ্র একাদশ, প্রসিদ্ধ আছে। (১৮) 

সংবসরে মাল দ্বাদশ; পগতীর পাদে ছাদশ অক্ষর ) প্রাকুতঘন্ত দ্বাদশ দিনে সম্পন্ন 
হয়। বিজ্ঞ লোকেরা কহেন, আদিত্য দ্বাদশ । (৯৯) 

প্রশস্ত তিথি ত্রয়োদশ ) পৃথিবীতে দ্বীপ ত্রয়োদশ ০... (২) 

কেশী ব্রয়োদশাহ গমন করেন; অভিচ্ছন্দ (অভিজগতী ) ত্রয়োদশ )..॥ (২১) 

অষ্টাবক্র ও বন্দীর এই আলোচন।র গৃঢার্থছূরববোধ্য। সমস্তটা একটা “অঙ্কসংজ্ঞা- 
নিঘস্ট/ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমবা সকলকে তাহার একটা! বাক্য বিশেষভাবে 
অবধান করিতে বলি। “নবৈব যোগো গণনেতি শশ্বৎ”২__অর্থাৎ গণনাযোগ (বা অন্ক) 
সদাই নব মাত্র। মহাতারতের টীকাকার নীলক স্থপরি (১৫০০ শককাল গ্রা়) এই প্রকারে 
উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "নবৈধাঙ্কাঃ ক্রমভেদেন স্থিত্বা যণেষ্টং সংখ্যাবাচিনো তবস্তি।” 
তিনি উহার একটা প্রাচীন টাকাও অনুবাদ করিষাছেন, "ণস্থাইনন্তং লবান্ধী.গণিতমিব...৮ 

হিন্দুগণিতশাস্ত্রে “অঙ্ক সংজ্ঞা ৯ খ্যাপন করে। হিনুরা শূন্ত চিক & সংজ্ঞার 
অন্তথক্তি করেন না। সেই হেতু ঠাহাব। নবাক্কের কথা বলেন।৩ কিন্তু হিন্দুর শ্রেষ্ঠ 
সংখ্যাপ্রণালীতে শূল্ভ চিহকে লইয়া! সর্বসমেত দশটা অঙ্ক আছে। লেই নিমিত্ত মধ্য 
যুগের পাশ্চাত্য গণিতবিদ্গণ উহাকে দশক্ষসংখ্যাপ্রণালী বলিতেন। এ নামেই উহা 
এখন পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত। এই সঙবন্ধে আমরাও স্ব্রাচীন হিন্দু নামের পরবর্তে সেই 
বহুপরিচিত নামকে, কাঁলধন্মে সমীচীন মনে করিয়া, গ্রহণ করিয়াছি। 

ইহা) উল্লেখযোগ্য যে, মহাভারতের বর্ণনা! হইতে প্রতীয়মান হয়, অষ্টাবক্রোপাখ্যাল 
অতি প্রাচীন। বনবাসকালে তীর্ঘঘাত্রা উপলক্ষে পাণুবগণ খষি ও ত্রাঙ্মণমণ্লী সহ 
মহধি স্বেতকেতুর পুরাতন আশ্রমে উপস্থিত হন। তাহা তখন যহাপুণ্যতীর্থ বলিয়া 





১। বে খবকৃপাঠ রিয়া হোতা যত্ন প্রজ্বালন করেন, তাহার নাম (নামিখেলী | *শতপথতরাহ্মণে 
(১৩৫) এই 'সাখিখেলী? শল্য নিবচন ৃছে। "তৈতিলীরত্রান্গণে (৩৫) আছে, লামিধেনী একাদশটি। 
হা ১ পাশা পাঠান, দিবৈৰ হোগা ণনামেতি শত । 
ক) এই বি লেখকের “প-সখা-এরানী”,নাসক পরব বা ( 'গাহিতাপামি*পতিকা, 
২০১ বঙগান। ৮৩ পৃষ্ঠা ) ধিশেনজাবে ২৮৯, পৃঠা )। 


৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অখমাসতা 


পরিগণিত হইত। বস্তুত মহর্ষি শ্বেতকেতু এবং তাহার পিতা মহর্ষি উদ্দালকের নাম 
আজ পর্ত্ত চিরশ্মরণীয হা আছে। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে যে শমুতোপদেশ দিয়্াছিলেন, 
যাহার পরমবাণী “তত্বমসি স্বেতকেতো” “হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই পরব্রন্বই তাহা আজ 
পর্য্যন্ত জগৎকে মুগ্ধ করে। সেই মহাবাণীর উৎপতিক্ষেব্র, মহর্ষি শ্বেতকেতুর মহাপবিক্র 
আশ্রমের অতীত মহিমা বর্ণনা প্রনঙ্গে থষি লোমশ যুধিষ্টিরকে প্রাচীন অষ্টাবক্রোপাখ্যান 
শুনাইয়াছিলেন। ত্রন্মবাদী মহর্ষি অষ্টাবক্র এর আশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্গবিষ্ভা লাভ 
করিয়াছিলেন 1১ 

এই প্রকারে স্পষ্ট ও নি:সন্দিগ্ঝরপে দেখা যায়, মহাতারতকালের পূর্বে হিনুস্থানে 
দশাঙ্বসংখ্যা প্রচলিত ছিল। 'মহাতারত” মুলে মহধি কৃষ্ঘ্বৈপায়ন ব্যাস কর্ক রচিত 
হয়। তখন তাহার নাম ছিল “ভারত'। তাঁহার শিশ্টা্ুশিশ্বগণ কর্তৃক পরিবর্ধিত হইয়া 
উহা! ক্রমে বিরাট কলেবর ধারণ করে। তখন হইতে উহা “মহাভারত' নামে বিখ্যাত 
হয়। শঙ্কর বালক দীক্ষিত, বালগঙ্গা্রর ভিলকগ্রমুখ মনীষিগণ প্রমাণ করিয্বাছেন, 
শকপুর্বর ৫০০ অন্দে মহাভারত বর্তমান আকারে ছিল ২. 

অষ্টাবক্রোপাখ্যানাস্মক মহাভারতাংশ যে প্রাচীন, তাহা স্বতন্রূপেও প্রমাণ করা 
যায়। তত্স্থ অস্কসংজ্ঞা পরবর্তী কালে বাবন্ৃত সংজ্ঞা হইতে বহুলাংশে ভিন্ন। তাহা 
আমরা ইতিপূর্বে অন্তর প্রদর্শন করিয়াছি ৩ যথা, ১ সংখ্যা বিবঙ্ষার্থ উক্ত উপাখ্যানম্থ 
অন্কনিঘপ্টুতে অগ্নি, কূর্্য, দেবরাজ ও যম সংজ্ঞার উল্লেখ আছে। কিন্তু পরবর্তী কালের 
সংজ্ঞা, অগ্নি -৩, স্্যয ৯২, দেবরাজ (ইন্দ্র) ৯৪ এবং যম২। আদিত্য -১২ সংজ্ঞা 
তথায় ও পিক্গলহন্দঃ্থত্রে আছে। অগ্মি৫)ব্যবহার অপর কুত্রাপি পাই নাই। উহার 
উপপত্তি শ্রত্যুক্ত কঠোপনিষদের পঞ্চাগ্রি-বিগ্তান্স পাওয়া যায়। গিঙ্গলছন্দঃস্ত্রেও 
বেদ-৪। বিস্ত ্রউপাখ্যানে বেদ ত্রদী, চার নহে। উহাতে এমন আরো! কতকগুলি 
লংস্ঞা আছে, যেগুলি পরবর্তী কালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল । যথা» নাস্থনকা -৬, গ্রাম্য পণ্ড 
বন্ত পশু -গ, ঘুপ-৮, ১৯, চুড়াস্অগ্ষরা&, লামিধেনী-৯, শাণ-৮, বিসর্গ ৯ 
ইত্যাদি। ইহাদের কতকগুলির্‌ উপপত্তি বৈদিক, সেইখানেই উক্ত হুই়াছে। এই সকল 
কারণে মনে হয়, অষ্টাবক্রোপাথ্যানোক্ত অস্কসংজ্ঞানিঘপ্ট, হিন্ুস্থানের অবৈদিক-_জৈন 
এবং বৌন্ধ-যুগের পূর্বকালের। উহা! বৈদিক প্রভাবাম্থিত যুগেই স্চিত হইয়াছিল। 





১ অষ্টাবন্ত মহদি উদ্দালকের প্রি শিষা এবং জাগাতা খধি কহোড়েন গুজ। জৃতরাং হ্বেতকেতুর 
ভাগিরের | উরে প্রার সমবরনী ছিলেন স্তীহীরা সহর্ষি উদ্দালকের নিকট বিস্তাশিক্ষা করেন। কিন্ত 
এই ক্ষেত্রে ভাহীরা পরস্পরের প্রতিবন্থী ছিজেন। বিজয়ার্থে ঠাহারা। একদা! বিদেহরাজ জনকের মজ্ঞনভায় 
উপস্থিত হন। সেইখানে জনকের বন্দীর নহিত অষ্টাবকরের প্রতিযোগিতা হয়। 

২) শহর যালকৃষীক্ষিত, ভারতীয় জোোতিষ্টাা। পুন, পৃষ্ঠা '৮৭-৯০। ১১১ খু ৯৪৭) বালগঙ্গার 
(তিলক, দীতারহস্ত” জ্যো তিরিজনাথ ঠাকুরকৃত বান লা ভাহাম্মর; কলিকাতা, ১১৮১ লন্গং)-৫৮১-২২২ গা, 

৩1 শির্ষসংখ্যাপ্রণালী', ২১ পৃষ্ঠা । 


বঙ্গাব০৪১ ] মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা 


আরো! একটা বিষয় লক্ষ্য করিবাম আছে। অষ্টাবক্রোপাখ্যানে বর্ণিত আছে, 
নবচারী টব যখন ষজ্তসভায় উপস্থিষ্ট হন, তথাকার দ্বারপঞ্প তাহাকে বালক দেখিয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। তিনি জনক রাজাকে আপনার বিষ্যাবসতায় তুষ্ট করিয়া 
ভিতরে প্রবেশের অন্থুমতি লাভ করেন। রাজা বলিলেন, 


*ত্রিশকদাদশাংশনা চতুষিশতিপরববণঃ। 
যস্তিষষ্িশতারসা বেদার্ঘ, ন পরঃ কবিঃ॥৮ ১ 


তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, 
“চতুর্বিংশতিপর্ব বাং বঙ্গাতি দ্বাদশপ্রধি। 
তত্রিষষ্টিশতারং বৈ চত্রং গাতু সদাগতি ।৮ ২ 
অবরস্থ ত্রিষষ্টিশত*৩৬, ব্যবহার অদ্ভুত। বৈদিক সাহিত্য এবং পাণিনির ব্যাকরণ মতে 
ত্রিষষ্টিশত ১৬৩১ এবং আধুনিক মতে উক্ত সংখ্যা ৬৩*০। এ শ্লোকন্বয়লিহিত বস্তর 
ভাৰও সম্পূর্ণ বৈদিক 1৩ এই সমন্ত বিষয় অষ্টাবক্রোপাখ্যানের প্রাচীনত্বের স্থচক। 
দশাঙ্ষ সংখার অপর প্রমাণও মহাভারতে পাওয়া যায়। তবে তাহা পূর্বোক্ত 
প্রমাণের মত নিঃসনদিগ্ধ নহে। তথাপি স্থুবীবর্গের বিচারার্থ আমরা এই স্থলে তাহা 
উদ্ধত করিব। 
দেবি নারদের উপদেশে পাঁওবের। নিয় করিলেন যে, ত্হানের একজন যখন 
ভৌপদীর গৃহে থাঁকিবেন, তখন অন্ত কোন জন তথায় যাইতে পারিবেন না। যিনি 
এই নিয্নম উল্লঙ্ঘন করিবেন, তাহাকে ক্রহ্মচারী হইয়া বার বৎসর বনে বাস করিতে হইবে ।9 
অঞ্জন ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়। একবার এই নিয়ম তঙ্গ করেন। সেই কারণে তাহাকে 
বার বংসর বনবাস করিতে হয়। এ কালের শেষভাগে তিনি দ্বারকায় গমন কুরেন। 
তথায় তিনি শুভ্রার পাশিগ্রহণ করেন। এখন প্রশ্নঃ বনবাসকালের কতট। অতীত হইলে 
অর্জুন দ্বারকায় গমন করেন? মহাভারত বলে _ 
“সংবতনয়ং পুর্ণং মানকৈক৩ 





১) বনপর্বব, ১৩৩২৪ (কলিকাতা! সং )-৮১৩৫/২৬ (কুগ্তকোণ নং)| শেষোক্ত সংস্করণের পাঠ_. 
“ষাভেমদশাক্ষ্ ইত্যাদি । 

২। &, ১০৩২৫ (কলিকাতা। সং). ১০৫২৭ (কুস্তকোণ সং)। 
ও। অ্নচজ্ের এই এরকায় বর্ণনা সবেতাখতর উপনিধনে (318) দেখা বায়। 
৪) মহাভারত, আদিপর্বব। ২১২১ 
৫) *স বৈ সংখ পূর্ং আসকৈকং যনে বদন 

ততোত্গচ্ছনধ,বীফেশ: ছান্াবত্যাং কদাচন। 

কষা বীজৎনীর্যাং রাসীবলোচনাম্‌ 

আরিপর্যদ। ৬১1৪২-৩ 


৮ সাহিত্য-পরিষৎপ্রিকা [পানা 


নীলক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 

“বশলংখ্যাপুরকদ্কাৎ পুর্শ্দেন দশগুণমূচাতে, সংবৎসরং পূর্ণম্‌ একধ, তখ1 মানং পূর্ণমেব। জেন একাদশ 
সংবৎনরাঃ দশ মানাশ্চ তবস্তি। তেবাঞ্চ নৌরাণাং প্রত্যা্ং সপাদপঞ্চদিনবৃদ্ধা নাবনা দ্বাদশান্দা ভবস্তি। অন্যে 
তু মাদশন্দেন দবাদশনংখ্যাং লক্ষযণ্ত একশব্দবৈযর্থামেকবচনামুপপত্তিক নেকষস্তে 


দশসংখ্যার পৃরক বলিয়া দশকে পূর্ণ বলে। পূর্ণ এবং এক সংবৎসর, আর পূর্ণ মাস। 
তাহাতে এগার বসর দশ মাস হয়। এইগুলি সৌর অন্দ। বৎসরে €ই দিন হিসাবে 
বৃদ্ধি করিলে, সাবন মতে বার বৎসর হয়। অপরে মনে করেন, মাস শব্দই দ্বাদশ. বুঝায়। 
তাহারা লক্ষ্য করেন নাই যে, তাহাদের ব্যাখ্যা সত্য হইলে, মূলের “এক” শব নিরর্থক 
হয়; এবং একবচনাস্ত্ “সংবতসরং পদের উপপত্তি হয় না। 

এইরপে দেখা যার, নীলকঠ ও তাহার পূর্বববন্তী লেখকের ব্যাখ্যা মতে, অর্জুন দ্বারকা 
গমনের পূর্বেই বনবাশের নির্দিষ্ট কাপ, বার বর, পুর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্য 
নছে। কারণ, মহাভারতের অন্যত্র উত্ত হুইয়াছে, অঞ্জন বৎসরাধিক (“সংবৎসরপরা+” ) 
কাল দ্বারকায় বাস করেন। তদনম্তর কিছুকাল পুষ্করে থাকিয়া, বনবাসের দ্বাদশ বৎসর 
পুর্ণ করেন।১ সুতরাং থারকায় গমনের পুর্বে এগার বংসরের কম এবং দশ বতসরের 
অধিক কাল অতিবাহিত হুইয়ছিল। ইহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিগ়াই মহাভারতের 
মূলোক্তির ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই বিধয়ে কোন প্রকার মতদ্দৈধ হইতে পারে না। 
নীলক$ এবং তাহার পূর্ববর্তী টাকাকারের ব্যাখ্যায় সেই সঙ্গতি রক্ষিত হয় লাই। সেই 
নিমিত তাহাদিগকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 

যদিও নীলকণ্ের অনুসরণে স্থাকার করা যায় ঘে, পূর্ণ ১০, তবে 'সংবৎসরং পুর্ণ, 
মাসঞ্ধৈকং বাক্যের অর্থ হইবে “দশ বৎসর এক নাস'। এই মতে, অর্ছছুন দশ বৎসর 
এক মাস বনবাসের পর.্বারকায় গমন করেন। ইহাতে মহাভারতের পূর্ববাপর সমস্ত উক্তির 
সাম রক্ষা হয়। কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত পূর্ণ-.১*; ব্যবহার কোথাও দেখি নাই।৯ 
প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ তাস্করাচার্ধ্য (দ্বিতীয় ; জন্ম ১০৩৬ শকাব্দ )-কুত 'সিদ্ধান্তশিরোমণিতে 
পাওয়া যায় পুর্ণ -*। মহাভারতের যুগে পুর্ণ শষ যে দশ সংখ্যা খ্যাপন করিত, তাহার 





31 'উবিতা তত্র কৌন্তের: নাবৎসরপরাঃ ক্ষপাঃ & ১৩ ॥ 
বিষ্বতা চ ষথাকামং পুজিতো বৃফিনন্দনৈঃ! 
পুরে তু তত শেষং কালং বর্ডিতবান্‌ ্রভুঃ 1 ১৪7 
«. পূর্বে তু গ্বাদশে বর্ষে খাওবপ্রস্থমাগত:।৮ 
আদিপর্ক্ ২২১ অধ্যার 
৯২1 এই বিষয়ে বিশেষ জানিতে হইলে, (ক) জীধোগেশচত্র সার, “গাকিক শপ (সাহিতা-পৃ্িষৎ- 
পত্রিকা, ১০৩৬ বক্তা ২১৫-২৪৮ পৃঠা ), এবং €ে) উিক্ৃতিতৃবণ দত “নান-নখা?* (সাধিতা-পরিব্পিন, 
১৩৩৭ বঙ্গাষ। ৭5৭ পৃষ্ঠা $ বিশেষ ১৮ পৃষ্ঠা) জা 


বঙ্গান 8০৪১ ] মহাতারতে দশা সংখ্যা $ ৯ 


কোন প্রমাণ নীলকঠ দেন লাই; (পূর্বোক্ত অঙ্কনিষস্ট,তে লাই। মহাতারতের অপর 
কুআাপি ), আমা পাই লাই।৯ সেই কারণে এই ব্যাখ্যাও ঠিক মনে হয় না। 

"্সংবব্সরং পুর্ণ মাসঞকং” বাক্যের অনয, 'সংবতসরং পূর্ণ একং মাসঞ্চ' অথবা 
'সংবত্সরং পূর্ণষ্‌ একং মাসম্‌ একং ৮৮ এই প্রকার করা সমীচীন যনে হয়। পুর্ণম্‌-০১ 
একম্‌লু১। অনন্ত বানা গতি: | সুতরাং পুর্ণম্‌ একম্‌-১০। এইবূপে অর্জুনের ছ্বারকা- 
গমনের পুর্বে দশ বৎসর দশ ব| এক মাস অতিবাহিত হইয়াছিল। এই প্রকার ব্যাখ্যায় 
কোন অসঙ্গতি হয় না। সেই হেতু তাহা গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকিতে পারে 
না। এইরপে দেখা যায়, মহাভারতে স্থানীরমান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবন্ধত হুইয়াছে। 
অতএব দশাঙ্ক-সংখ্যা প্রণালীও তখন জান! ছিল। 

নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা মতে, মহাভারতের অপর এক স্থলে নামসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহার 
আছে। শরশঘ্যায় শামিত কুকপিতামহ বীরশ্রেঠ ভীয্, দেহত্যাগের পূর্বে পার্বর্ভী 
যুধিষ্টিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 

“অষ্টপঞ্চাশতং রাত্রাঃ শয়ানস্যাচ্থা মে গতাঃ। 
শরেধু নিশিতাধ্রেরু যথা ববশত; তথা ॥ 
মাঘোছ্যং সমন্ুপ্রাপ্তা মান: দৌমো। ঘুধিটির | 
ত্রিভাগশেষং পক্ষোখযং শুর! ভবিতুমহতি ।% ২ 

এই বচনে "অইটপঞ্চাশতং” পদ কোন্‌ সংখ্যা খ্যাপন করে? নীলক$ বলেন, ৪২। 
অষ্টপঞ্চাশতং, _ অষ্টপ্+অশতংস ১০০ অষ্টপঞ্চ ;. অষ্টপঞ্চ-৫৮) সুতরাং অষ্ট- 
পর্ধশতংশ১০০-৫৮-*৪২। তিনি মনে করেন, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতেই হইবে। 
নতুবা, মহাভারতের (তথা ভারত-সাবিত্রীর) বিভিন্ন উক্তিসমূহ্রে পরস্পর সঙ্গতি 
হর না। 

“তথা 'অষ্টপঞ্চাশতং রাত্রাঃ শয়ানসাগ্য মে গতীঃ? উতি ভীম্মবচনং ভূ 'মাঘোখং সমনুপ্রাপ্ত” 
'ভ্রিভাগমাত্র(?-শেষ; )পক্ষৌহ়্ং উতি বাকাশেধান্থনারাত অশতং শতহীনং যখ! সাত্থা অপৈষ্ক 
অইপঞ্চাশদ্রাত্রয়ো! বাতীতা। ইতি বাখোরম্। বিলোনশোধনাৎ অষ্টপঞ্চাদুনং শতং রাত্রয়ে! ছাচহারিংশদ্রারয়ে! 
ফাতীতা। ইতার্)। তথা চ গৌঁষষা্মীতো মামপ্তরপঞ্চম্যাং ভাবতী দিলগঞা] পুধাতে পক্ষসা চ তৃতীয়ে! 
ভাগে গতো ভবতি 3 তত্রাপোকতিথিক্ষযাৎ পঞ্চম; দ্িচন্বারিংশতমন্ং জ্রেয়ম্* ইত্যাদি 1৩ 





৯ মহাতারতেন্ন কোল কোন দ্বীনে নীন-বংখা| বাবহারেক্ন ছু একট। প্রমাণ পাওয়া খায়। যথা, তি 
২5৪ (শাস্তিপর্্ব, ৩৪২।৯৯) চতুলেষ্ট কলা (সভাপর্ব্ব, ৬১-৯, “চতুষ্টিবিশারদ*)। এইটা সম্পূর্ণ বৈদিক 
রাহ্োঙ্গ। বন্তনির্েশার্থ সংখ্যা বাবছার বেদাবাক্‌ সাহিতো পাওয়া যায় না। ভীগ্স দিবিলয়ে যারা করিয়া 
শিশুপালের রাজধানীতে “জিদপ' রাতি (“ক্রিদশাঃ ক্ষগাঃগ। সভাপর্ব, ২৯১৬) বাদ করেন। ত্রিদশ-্তরিদশ 
০০১০ (নীলক্ঠ)) তিসদশ-৩০ (কানীপ্রলন্ন সিংহ )। জামাদের মনে হয়, জিদশ-০৩। কেন না ত্রিশ 
বা দেরতার লংখা। ০৩। 

&) িহুশানন পর ১৬ 

৬1 ীম্মগব। ১৭7২৩ ক্লোফের টীকা! দেখ। 


$১০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ প্রথমা! 


এই ব্যাথ্যা সত্য হইলে, স্থানীয়মানমুক্ত নামসংখা। শয়োগের আর একটা দৃষ্টান্ত 
মহাভারতে পাওয়। যায। কিন্তু নীল স্বয়ং পূর্বাপর ব্যাখ্যা মানেন নাই। অপরক্র 
তিনি বলিগাছেন, “অইপঞ্থাশত২-৫৮। (পরে দেখুন)। আধুনিক লেখকেধাও সেই 
প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।১ তাহাই সঙ্গত মনে হয়। বেদের শাখা নির্দেশকালে 
মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, বজুর্কেদের শাখার সংখ্যা িউপক্কাশতমন্টোচ সপ্তত্রিংশত- 
মিত্যুত।”২ অর্থাৎ ৫৬+৮+৩৭-১*১। “ষটুপঞ্চাশতংস্। -৫৬, অপ্রত্রিংশতং-৩৭) এই 
প্রকার ব্যাখ্যা। ন| কৰিলে বঙুর্ধেদের শাখার সংখ্যা সগন্ধে মহাভারতের উক্তি ভুল হয়। 
দেখা যাস, আসল কথা আরও ছুরূহ। “অষ্টপঞ্চাশতং পদের অর্থ ৪২, কি ৫৮, 
যাহাই করা যাউক না কেন, কিছুতেই তীক্বের শরশয্যা-সম্পর্ষিত মহাভারতোক্তিসমূহের 
সঙ্গতি হয় না। আমর ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইতেছি। কুরণকষত্র-মহাসবরে বীরবর ভীমের 
পনের পর যুদ্ধ আট দিন চলিযাহিল। ইহা সর্বজনবিদ্তি। ঘুন্ধ শেষ হইলে বিজলী 
পাখা আলো” দিনিজ্এবযাদা হিল জা হিল লীন করেদ-_ 
“তত্র তে হুমহাত্থানো শ্যবসন্‌ পাউননানা; | 
শো: নিরবর্ভািযান্তো! মাসমাত্রং বহি: পুরাং &'৩ 
তদনন্তর তাহার! পুরমধ্যে গ্রবেশ করতঃ যুখিষটিের রাপজ্যাভিষেক, শ্রাদ্ধ দান, এবং 
এজাসানবনাদি কার্য্য সম্পর করেন। এই সমন্ত কার্যে কত দিন ব্যতীত হ্ইস্াছিল, তাহার 
উল্লেখ মহাভারতে নাই। যাহা হউক, কিছু দিন পরে গ্রীন পাঁওষগণ সমতিব্যাহারে 
মহাত্ম। তীন্মকে দর্শন করিতে কুক্ক্ষেত্রে গমন করেন। তথায় তিনি বলিলেন, 
“পঞ্চাশতং ফট চ কুরুপ্রবীর 
শেষং দিনানাং তব জীবিতনা। 


তঙ শুভৈঃ কর্্মফলোদয়ৈতবং 
সমেষাসে তীন্ঘ বিষুচা দেহম্‌ 7১৪ ॥ 
রঃ ৯ * 





১) প্ীযোগেশচন্ত্র রায়, "ছুইটি সহাভারতীয় প্রশ্ন” (প্রবাসী শ২শ তাগ, ২য় থও, ১৩৩১ বঙ্তাক, 
২০০৫ এবং ৩৯৮০ পৃষ্ঠা ) ১ জপ্রবোধচন্্র দেনগুপ্ "মহাভারতের যুদ্ধকাল নির্ঘয়প (ভারতবর্ষ, ২০শ বর, হয় 
খণ্। ১৩৩৯) ৫৮১৭ পৃষ্ঠা) বিশেষভাবে, ৫৮২ পৃষ্ঠা তষ্টবা )। 

হু শান্তিপর্ব। ৩৪২১৮ 

হ। শাস্তিপর্ব। টা 

* শীঘ্্ষ্ঠ বলেন, "তত্র গঙ্গাতীরে পুরা্বহিস্দীসমাতরধাসনা প্রয়োজদপ্ যৎ ক্ষচিচ্ছননযদ্ধং কৃতং তজ্স্তদোষ- 
নির্রপেন শুদধিসম্পাদনমূ। তদেতদুজং শোঁচং নির্র্কিবাস্ত ইতি। ন তত্র শাবাশৌচতস্িস্থাসসাতেগেতি 
বিবক্ষিতম-...ঘাদশাছেন ছুপভি:।...ইতি অঙবাক্যবিরোধাৎ...কিছ...সপরাসহতাবাং, নপিগ্াঃ সন্থ এব 
শধাজীতাতং মন্না। তেন দ্ধাদশাহমপি টৈধানশোঁচং মানস ুরতে। দির ইতি প্রভীতে। যী ফেণ্তকে 
পণয্ধতাবাং দাত ছবাদশাহমপোঁচমনতি তেন যুিলেষটাদশাহপ্যাপ্রতাাশোঁচপ্াপ্থি সন ্িস্থদিনে 
পা্ন্যাপোঁিচ ্বাদশীহেন নিবৃততিজিতি সাং শৌঁচসম্পাদনোভিবু-্াতে।* 


বঙ্গ ১৩৪১ | মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা! ৯৯ 
বাবর্তমানে ভগবতুাদীচীং 
ভু জগৎকালবশ প্রপন্ধে । 
গ্তাসি লোকান্‌ পরুতপ্রবীর 
নাবর্তে যানুপলভ্য বিদ্বান ॥ ১০॥৯১ 
অন্রস্থ “পঞ্চাশতং যট্‌ চ” বাক্যোক্ত সংখ্যা, নীলকষ্ঠের মতে, ৩+। তিনি বলেন, 
"্পক্কাশতং ঘট চেতি তব জীবিতনশ্ববিনাং দিনানাং শেষং পটু চ পর্থবারমাবর্ডিতাঃ ষড়িতি রীত্যা 
জরিংশদিতি জ্যেং তাবদেব আশতং শতাবধি হদ্দিনানাং শতেন কর্ত,ং শকাং তত্রিশতাপি কর্ত,ং শক্যসিতার্থট। 
অস্রপকাশতং নাত্রা; শঘানগ্যাদ্য মে গতা" ইতি ভীম্মো বঙ্ষাতি | তত্র ত্রিংশদত; পরং শিষ্টা, অষ্টাবিশতিরিত; 
পুরববং বাতীতা”। তথাহি ভীন্মন্ত শরতঞ্শয়নান্তরমন্ঠো দিনানি যুন্ধ: ততে। দুর্বোাধনাশোঁচ: যুতুখসা; ফোড়শদিনানি 
তেন সহ পুরং প্রবিশতাং পাগুবানামপি তাবস্থি দিনানি গভানি। পঞ্চ/বংশে সর্বোদাং শ্রাদ্ধদানম্‌। যড়বিংশে 
পুবপ্রবেশ)। সপ্তবিংশে রাঁজা তিষেকচ। অষ্টা'বংশে প্রকৃতিসান্বনসাত্যুদয়িকং দান্ধ। উনতরিংশে ভীম্মং প্রত্যাগমনং 
তদ্দিনমারতা ত্রিংন্দিনানি শিক্টানীতি জ্ঞেঘম্‌।” 
এই ব্যাখ্যার ছুই স্থলে নীলকণ্ঠ আত্মবিরোধ করিয়াছেন। এখানে তিনি 
লিখিয়াছেন, “অষ্টপঞ্গাশতং ৮৫৮ কিন্তু ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “অষ্টপঞ্গাশতংস 
৯০০-_৫৮-৪২। এস্থলে তিনি বলিয়াছেন, পাওবের! ধোল দিন গঙ্গাতীরে থাকিয়া 
অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হারা “মাসমাত্র" অশৌচ পালন 
করেন। ভাহা মূল মহাভারতেরই উত্তি। নীলক্ও ভাহা স্বীকার করিয্কাছেন। 
আবার বিকল্পে দেখাইয়াছেন, যুদ্ধের আঠার নিন লইয়াই এক মাস। সুতরাং, ব্যাখ্যাত্তর 
বতে, তাহারা অশৌচ রকষার্থ প্রকৃত বার দিনই গঙ্গাতীরে বাঁস করেন। তার পর এইখানে 
উক্ত হইয়াছে, শ্রাদ্ধানান পুবপ্রবেশের পূর্বে হয়। কিন্তু মূলে দেখা যায়, ্রীদ্ধক্িদবা 
পুরপ্রবেশ এবং রাজ্যাভিষেকের পরে হয় 
ভীগ্মের ধন্ম্োপদেশ শেষ হইলে, ভগবান্‌ ব্যালের পরামর্শে, মহারাজ ঘুধিঠির, 
শিতামহের অনুমতি লইয়া, হস্তিনানগরে চলিয়া যান। তথায় তিনি রাজ্য শীসনাদি 
কার্ষ্যে মনোনিবেশ ক্করেন। “পঞ্চাশ রাত্রি” ব্যতীত হইলে, উত্তরার়ণ-সমাগম দেখিয়া» 
তিনি ভীন্মের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। 
“উষিত্বা শর্বরী' মান্‌ পঞ্চাশক্লগরোত্তমে । 
সমঘং কোঁরবা্রনা সপ্মার পুরুতর্ষভ: 1৯২ 
সেই দিনেই মহাত্মা তীম্ম নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। 
মহাভারতের যুগে”_শককালের ৫*০ বৎসর পুর্কে-হিন্দুগণ সংখ্যা খ্যার্পমার্থ 
কোনরূপ অঙ্ক ব্যবহার করিতেন কি না কেহ কেহ তথ্বিষয়ে সন্দেহ করেন। তাহাদের 
প্রত্যয়ের জন্ত আমরা মহাভারত হইতে বত প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। ঢ 
” বনঝাসকালে পাওবগগণ একদা দ্বৈতবনে কোন এক সরোবর তীরে অবস্থান করিতে- 
ছিলেনী।, নেই লময় হূরযেযাধন-.কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে, একবার বৈতবনে গুন করেন। 
৮৫277 ৮৯ 
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১২ সাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকা [ পথম সখা! 


তাহাদের গৃঢ অভিপ্রাম ছিল, পাঁওবগণের টৈন্যাবস্থা দর্শন করিয়া তৃপ্তি অস্থভব করা। 
কিন্ত ধতরাষ্ট্ের অন্থমতি সংগ্রহের জন তাহার! মৃগয়৷ ও ঘোরষযাত্রার ছল করেলে। কর্ণ 
এবং শক্গুনি ৃতরাষট্রকে বুঝ|ইলেন, 
'আগিণে নথ পন্ড বতনানামপি চাঁকনয্‌ (৮5 
শমারণের এবং (নুতন) ষৎসদমূহকে অঙ্কনের সময় হইয়াছে।” ন্মারণ এবং অঙ্কন 
কাহাকে বলে, পরে প্রতীত হুইবে। লীলকঠ বলেন, “ম্মাবণে শ্মারণহেতৌ বর্্রণি গবাং 
সংখ্যাপুর্বকং বগ্গোবর্ণজাতিনাম। লেখনে |” 
যাহা হউক, & ছলে ধতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া ছুরয্যোধন অমাত্য ও সৈন্য সমভি- 

ব্যাহারে ছৈতবনে গমন করেন। তথান, 

“দদর্শ স তদা গাব; শতশোষ্থ সহহ্্রশঃ। 

অক্কর্ণ গেষ্চ ভাঃ সর্বা লক্ষয়ামাস পার্ধিবা ৪ 

অক্কঘাষান বৎসা শ্চ জজ্ঞে চোপস্থতান্্পি। 

বালবনাস্চ বা গাব; কাঁ(? ক লযানান তা অপি ॥ 

অথ ব স্মারণং কৃহ্বা লক্ষিত্! িহাযনান,| 

বৃতো গোপালকৈঃ ভীত] বাহরৎ বৃঝানন্দন ॥”২ 


“তখন তিনি শতে শতে ও হাজারে হাজারে গরু দেখিলেন। অঙ্ক ('অঙ্কৈঃ ) এবং চিহ্ন 
€লক্ষৈণ) দারা রাজ। সেই সকলের পরিচয় ভানিলেন। অনস্তর (নুতন) বৎদসমূহকে অন্ষিত 
করিলেন। তন্মধ্যে দমনাহ ও বাল বৎসসমূহকে পৃথকৃভাবে গণনা করিলেন। তিন 
বৎসরকরন্ত নৌসসুহ্রের সংঘ)ও বিশেকভারক লঙ্গচ করিলেন) এইরপে ক্যা? করি) 
কুক্নন্মন গোপালকগণ-পরিষেষ্টিত হইয়! হ্ৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন” 

এই বর্ণনা! হইতে শপষ্ট প্রতীয়মান হয়, শ্যারণ অর্থ-সংখ্যান ৰা সংখ্যা পরিগণনা। 
ইংরাজী ভাষাতে যাহাকে 'সেন্সাস, বলে, স্মারণ বন্তত তাহাই। স্বৃতরাং নীলকষ্ঠের 
শৃহীত অর্থ ঠিকই। 

এখন দেখিতে হয়, অক্কন কি? সংস্কত “অন্ত শব্দের সাধারণ অর্থ £চিহ্ন। “লক্ষণ 
শবের সাধারণ অর্থও ঠিক তাহাই। উপরে অনুদিত যহাতারতোক্তিতে “অঙ্ক এবং “লক্ষণ 
উভয় শবই এই একই সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে 
না। যেহেতু, একই সাধারণ অর্থ হইলে গ্র্থকার পর পর দুইটা শব্দ প্রায়োগ করিতেন না । 
অগ্থিকন্ধ তাহার %' শব ব্যবহার ছারা নিশ্চিত হয় যে, তিনি 'অন্ক' এবং 'লক্ষণ শ্াকে তিষ্নার্থে 
প্রয়োগ" করিয়াছেন। “অন্* শব্দের বিশেষ অর্থ সংখ্যা-চি্,। যেমন হিন্দু-গশিতশাঙ্তে 
দেখা যায়। “লক্ষণ শব্দের বিশৈধ অর্থ “লক্ষ-খ্যা' | উক্ত অম্বচনে লক্ষ শব্দ এই বিশেষ 
অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। সতসকাং স্বীকার করিতেই হইবে» অঙ্ক 
শব্ধ তথায় 'সংখ্যা-চিহ” অর্থে বাবত হইস্াছে| এ অ্কস্থারা ছর্য্যোধন গোসংখযা স্নিতে 
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বাদ 8১ ] মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা ১৩$ 


পারিয়াছিলেন। তাঁহাও রী ব্যাখ্যার অস্থৃকুলে বিশেষ যুক্তি। অঙ্কন অর্থ সংখ্যা-স্থাপন। 
গোপুষ্টে অুস্কের সঙ্গে সঙ্গে অপর চিহ্ন (লিঙ্গ! )ও দেওয়া থাকিত। * তদ্দার! গরুর জাতি বর্ণ 
ইত্যাদির পরিচয় নির্দেশিত হইত। গো-শরীরে নানাগ্রকার পরিচায়ক “লক্ষণ'১ বা লক্ষন ২ 
দেওয়ার গ্রথ। অতি প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে তাহার বছ প্রমাণ পাওয়া যায়। সৈআয়ণী- 
সংহিতীয় উক্ত হইয়াছে যে, রেবতী নক্ষত্রে চিহ্ন প্রদান প্রশন্তভ। কেন না, এ নক্ষত্র 
ধনদায়কও। 

মহাভারতে দেখা যায, তখনকার রাজাদের গো-সংখ্য) কার্যের অন্য এক এক জন 
আধিকারিক থাকিতেন। তাহাকে “গো-সংখ্যাতা*৪ বাঁ "গো-সংখা”৫ বলা হইত। দোহন, 
লালন-পানন, সেবা, চিকিৎসা, ২ক্ষণাবেক্ষণাদি গোসঘর্ধী্ন অপরাপর যাবতীয় কার্যোেরও ভার 
তাহার উপর সন্ত থাকিত। অজ্ঞাতবাসকঃলে পঞ্চম পাণগডৰ সহদেব বিরাট-রাজের 
'গো-সংখ্যাতাপ্ষপে ছিলেন। পূর্বে মহারাজ যুধিষঠিরের “গো"সংখ্য” ছিলেন বলিয়া তিনি 
আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। প্প্রতিযেদ্ধা চ দোগ্ধা চ সংখাঁনে কুশলো গবাম্‌।”৬ এতদ্বারা 
প্রতীয়মান হয়, তখন গো-অ্কনের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রণালী ছিল। 


আবিভূতিভূষণ দত্ত 
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কৃত্তিবাসের জন্ম-্শক 


(আলোচনা ) 


লাহিত্য-পরিব২-পত্রিকার ১৩৪০ সানের তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বসম্তরঞরন রায় বিহ্বল্লত 
মহাশয় কত্তিবাসের ভন্ম-শক লইদ্জা আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীহুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় 
বিদ্যানিধি মহাশয় বার বার তিন বারের গণনার ফলে ঠিক করিয়াছিলেন যে, ১৩২* শকের 
১৬ই মাঘ তারিখে রবিবার জ্পঞ্চনীর দিন কৃত্তিবাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (সা-প-প, 
১৩৪০ ১ম সংখ্যা )। আলোচা প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসম্তবাবু এই সিদ্ধান্তে লন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন। আমার অন্ুরোধও নির্দেশ মত এই গণন! হয় বলিয়া, বসম্তবাবুর সন্দেহের 
জবাৰ আমারই দেওয়া উচিত, তাই দিতেছি। 


১। রাজা কংসনারায়ণের সময়। 


কংলনাবাণের ময় লঠিক্‌ নির্ণম করিবার উপকন্ষণ আমার জানা নাই, 
তাহিরপুর রাজ-পরিবারের প্রাচীন লনদগুলি অনুসন্ধান করিলে হয় ত মিলিতে পারে। 
যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই যথাসম্ভব চেষ্টা করা যাউক। প্রীযুক্ত 
বলস্তবাবু বলেন,-“পরলোকগত এ্রতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্য্যোপাধ্যায়ের মতে রাজা 
গণেশের অল্পকাল পরে রাজা কংসনাববায়ণ প্রাছুভূতি হন; এবং হোসেন শাহের অব্যবহিত 
পুর্বে গৌড়ের মসনদে সমাসীন দুল ছাবসী নৃপতিগণের মধ্যে ঘুনধ-বিগ্রহের অবসরে উত্তর- 
বঙ্গের অনেকখানি অধিকার করিয়া স্বরাজ্য-ভূক্ত করেন কৃত্তিবাস ইহাকেই গৌড়েশ্বর 
বলিয়াছেন। গৌড়ের ইতিহাসলেখকের অভিপ্রায়ও তাহাই।” বলা বাহুল্য, প্রমাণাতাবে 
কালীপ্রসন্ন বাবুর মতেরও কোন সার্থকতা নাই, গৌড়ের ইতিহাসকারের মতেরও কোন 
সার্থকতা নাই। এঁতিহাসিক-আলোচনা-প্রণালী-গ্রাহপরমাণপ্রয়োগ ভিন্ন প্রতিহাসিক সত্য 
নির্ণয় অসম্ভব। 
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তিনখানা মুদ্রিত পুক্তক হইতে তাহিরপুরের বংশাবলী উদ্ধৃত করিলাম । 










৬ষবাদবচ্জ চক্রব্ত- ; গু সির দিল ৬লালমোহন বিজ্যালিধি- 
সঙ্কলিত কুলশান্ত- “দীপিকা, | চি গবি। সঙ্গলিত সন্ন্ধ-নির্ণ্ন। 
হত পুষ্ট | বারেক তরাক্মণবিবরণ, : ৪৯ পৃষ্ঠা 
] ২০৩ পৃষ্ঠা ] 
১। কামদেব ভট্ট ৯1 কামদেব তষ্ট লন 
২। বিজন্ন বর ২1 বিজয় লঞ্ষর . ২। পুত্র নোমোল্লেখ নাই) 
৩] হরিনারায়ণ ৷ ৩।  উদয়নারায়ণ : ৩। উদয় (নারায়ণ) 
৪। কংসনারায়ণ 1 ৪। হরিনারায়ণ । ৪। হরিনারারণ 
৫ । ইন্দ্রজিৎনারায়ণ ৫1 কংসনারায়ণ ৫ কংসনারায়ণ 
ও) স্ু্যনারায়ণ 1 ৬। ইন্্রজিৎ (নারায়ণ) ) 
৭) লঙ্ষীলারায়ণ 1৭1 স্ুধ্যনারায়ণ | 
1৮1 লক্গীনারায়ণ | 
1 








কুলশাস্্-দীপিকার বিজ্ঞ লঙ্করের পুত্র উদরনারায়ণের নাম বাদ পড়িয়াছে। অপর 
ছুইখানি গ্রস্থে উহার নাম থাকায় উহ্থাকে কংসনারায়ণের পিতামহ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। 
যাহ হউক, এই নামে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কংসনারায়ণ হইতে লঙ্গীনারায়ণ 
পর্য্স্ত নামগুলি প্রথম ছুই গ্রন্থে এক ভাবেই আছে। এই পারম্পরধ্য বারেন্রকুলশাস্ত্-সক্মত। 

তাহিরপুত-রাজবংশের আদি ইতিহাস তাহাদের ঘরে রক্ষিত সনদাদি দৃষ্টে এ পর্যন্ত 
কেহ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিক্াা জানি না। রাজসাহী গেজেটিয়ারে দেখা! যায়, 
কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে, চিরস্থারী বন্দোবস্তেক্র উপক্রমে তাহিরপুরের ম্যানেজার কর্তৃক 
রাজবংশের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বোর্ড অব রেভিনিউতে প্রেরিত হইয়াছিল। এই 
বিবরণ মতে কংসনারায়ণের পুত্র ('নাম উল্লেখ নাই ) দিলিতে বাইয়া, বাদশীহের আদেশমতত 
বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া, পিতাকে বন্দী করিয়। দিল্লি লইয়া যান, এবং জমীদারীর ৫২ পরগণা 
পুরস্বারন্বরূপ লাভ করেন। কংসনারায়ণের পৌর ইন্্রজিৎ, টোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্তে 
(৯৫৬২ ্রীষ্টান্দে) সাহায্য করাতে, তাহিরপুরের ৫২ পরগণার বন্দোবস্ত তিনিই লাত করেন। 
ইন্্জিতের পুত কূ্ধ্যনারায়ণ শাহ্‌ সুজার স্বেদারীর ক্ষালে সাহার কোপে জমীদারী হইতে 
বঞ্চিত ছন, এবং বন্দী অবস্থায় দিল্লিতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাহার পুত্র লক্গীনারায়ণ 
নবাবের কৃপায় অবশেষে শুধু তাহিরপুর পরগণাটি ফেরত পান। 

কুব্রন্থ হইতে আরা জানিতে পাই যে, ইলপ্রিৎ কংলনারায়ণের পৌন্র নহেন- পুত্র । 
কাছেই পিতা পুতে বিরোর একটা চ্ছইযা থাকিণে কংস ও ইন্রজিতের মধ্যেই. হইয়া 
থাকি *ঙ্গার বাঙ্কানায় সুবেদীরীর তারিখ ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৭ গ্রীক । মধ্যে ছই 
খসুর তিনি বাক্গালায় ছিলেন না .ুজার রান্য বন্দোবন্তের তারিখ ৯৪৫৮ খাদ (516. 
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767০৭-2180155 7007007, 1888, পৃঃ ২৪৬) অর্থাৎ স্বজার পতনের পরে আওরঙগজীবের 
বাজতে উহার প্রচলন হর। ইহ? হইতে বুঝা যার, দ্বিতীক্স ব'র বাঙ্গালার সথবেদার হইয়া 
আসিয়৷ ১৬৫০ শরষ্টালের পরবর্তী কোন বছরে সুজা বাঙ্গালার জশীদারগণের সহিত 
বন্দোবস্তে হাত দেন এবং তাহিরপুররাজ সুর্ধ্যনারায়ণের সহিত সম্ভবত: তখনই তাহার 
বিরোধ উপস্থিত হয়। কুরধ্যনারায়ণের পতন যদি প্রায় ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে হয় এবং তাহার 
পিতা ইন্দ্র্িৎ যদি ১৫৮২ গ্রীষ্টান্যে জমীদারী লাভ করিয়া! থাকেন, তবে ৯৫৫০ শ্রীষটান্দের 
পূর্বে কংসনারায়ণের অন্যযদ ঠেলিয়। পইগ্বা যাওযকা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ১৬৫২ ্রীষটান্দ 
শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ আার। যান এবং শৃরবংশের বাঙ্গালার ্ুবেদার মুহন্মদ থা শূর 
বাঙ্গাল! দেশে স্বাধীনতা, ঘোবণ। করেন। চৈতগ্থদেব হোসেন শাছের রাজত্বকালে (১৪৯৩ 
হইতে ১৫৯৮ স্রীষ্টাকে ) প্রাহ্ভূতি হইয়াছিলেন। কাজেই প্রেমবিলাঘের অন্যান্তা অনেক 
উক্তির মত-- 

শ্ীকষষ্চচৈতন্তের যবে হৈল1 আবির্ভ/ব। 

সে সমরে রাজা কংসলারারণের প্রভাব ॥-_চতুর্বিংশ বিলাস । 
এই উক্তিটিও কোন মতেই সমর্থন কর! যায় না। 

কংসনারার়ণের অজ্ত্াদয়কাল ১৫৫০ খ্রষ্টান্ম ৮১৪৭২ শকাষ। ৬হারাধন দত্ত 

ভক্ষিনিধি মহাশয় যে পুথি. হইতে ক্ৃত্তিবাসের আত্মবিবরণটি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার 
তারিখ ছিল ১৪২৩ শকাব্দ। কৃতিবাস যে কংসনারায়ণের নিসেন্দেহ পূর্ববর্তী, এই বিষয়ে 
আর এখন সন্দেহ থাকা! উচিত নহে। 


২। ক্কত্তিবাসের বংশধারা ও মেলবন্ধন । 


নিষ়্ে কৃত্তিবারের বংশলতা প্রদদ্ত হইল। (্রবানন্দের মহাবংশ, বিশ্বকোষ 
'আফিসের সংস্করণ, ৬৫ পৃঃ" এবং বাঙ্গর জাতীয় ইতিহাস, শ্রাক্ষণ কাণ্ড, ১ম খণ্ড, ২৩৭ 
এবং ২৬৭ পৃষ্ঠা )। 








নি ওঝা 
] ] 
] ] ৃ ] ] [ 1 1. ] 
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এই বংশাধলি পর্যালোচনা করিয়া, পরে নিরলিখিত তথ্টগুলিধ বিচার ফ্রিতে 
হইবে৷ 


বঙগাদ ১৪৪১ ] কৃত্বিবাদের জন্ম-্শক ১৭ 


১। এ্রবানল মিশ্র ১৪*৭ শকে “মহাবংশ” রচনা করেন এবং ১৪*২ শকে দেবীবর 
ঘটক মেলবন্ধন করেন। 

২। কৃতিবাসের ত্রাতুষ্পুত্ মালাধর খা “মালাধর থানী” মেলের প্রকৃতি এবং খুড়তত 
তাইর নাতি গঙ্গানন্দ “ফ্লিয়” মেলের প্ররুত্তি। এই ছুই জন ১৪০২ শকে প্রাপ্তবস 
এবং সমাজের নেত! !'ইহার ১০৯২ বছর আগে ক্কৃত্তিবাসের মৃত্যু হইয়াছে ধরিলে, কৃত্তিবাসের 
মৃত্যু ১০৯* শকে হইয়াছে এবং অন্ততঃ ৭* বৎসর ক্ৃত্তিবাসের জীবনকাল ধরিলে, কৃত্তিবাসের 
জন্ম ১৩২০ শকে হইয়াছে স্থির করিতে হয়। জ্যোতিষিক গণনারও ঠিক এই 
১৩২০ শকই পাওয়া গিয়াছে । 

৩। আর একটি প্রমাণও এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। চৈতন্য মহাগ্রভু ১৫১০ 
ী্টান্বে নীলাচলে গমন করেন। ৯৫১৬ হইতে মৃত্ুকাল ৯৫৩৩ পর্যান্ত তিনি নীলাচলেই 
অবস্থান করেন।১ পুরীতে স্থায়িরূপে বসিয়া ভিনি ছুলিয়্া হইতে যবন হরিদাসকে ডাকাইয়া 
পাঠান। শ্রীযুক্ত নগেঙ্ছনাথ বস্থ মহাশর হরিদাসের ফুলির| ত্যাগ-বিষয়ক পাচটি 
ছ্ধ তদীয় “বঙ্গের জ্রাতীয় ইতিহাস,” বাঙ্গণ কাণ্ড, প্রথম বণ্ডের ২০৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় 
উদ্ধত করিয়াছেন) যথা” 

ফুলিয়ার স্ত্রী পুরুস সব কান্দিয়া বিকল ॥ 
হুরিদাল প্রিয় বড় স্থষেণ পণ্ডিত। 
মুরারি হৃদয়ানন্দ সংসারে বিদিত ॥ 
ছর্াবরাম্থড মনোহর মহা সে কুলীন। 
তাহার নন্দন স্বষেণ পণ্ডিত প্রবীণ ॥ 

বডই ছুঃখের বিষয় যে, পরিষদের ছাপা 'জয়ালন্দের টৈতন্যমজগলের ১৪০ পৃষ্ঠায় এই 
প্রসঙ্গে উপরের উদ্ধত পাঁচ ছত্রের প্রথম ছত্রটি মাত্র আছে। কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
এবং পরিষদের পুথিশালার অয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের যতগুলি পুথি আছে, তাহা! আমি 
শ্রীযুক্ত হরেকুষ্চ মুখোপাধ্যায় এবং পরিষদের পুখিরক্ষক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য 
মহাশর ছারা খোঁজ করাইয়াছছি / উহাদের একখানাতেও এই চারি ছত্র পাওয়া যায় নাই। 
বন্থ মহাশয়ের নিকট লিখিয়! উত্তর পাইয়াছি যে, তিনি সম্ভবতঃ ত্তাহা'র ঘরের কোন পুথি 
দেখিয়া এই চারি ছত্র উদ্ধত করিয়্াছেন। মূল পুথি না পাওয়। পর্যাত্ত এই চারি ছত্র 
সন্দেহাত্মক হইয়া রহিলেও, সময় “বিচারে এই চারি ছত্র অমূলক বলিয়া মনে হয় না। 
হরিদাঙগের সুলিয়া ত্যাগের আন্ুমাল্িক কাল ১৫৯৬ শরীষ্টাে( ১৪৩৮ শকে ) গঙ্গাননের স্রান্ডা 
স্থষেণ পণ্ডিতকে জীবিত পাইলে, উহ! মেলবন্ধনের তারিখের (১৪২ শক) লহিত সামঞ্্তৎ 
ফুকই হয়! উহাদের পিতামহ-পর্যযাগনের স্ুতিবাসের জন্মশক ইহা! হইতেও অন্যান করা যায়।, 

ই পমস্ঠা বিচারে, কংলনারায়ণের কথা যে আসিতেই পায়ে লা, তাহা উপরে' 
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দেখাইগ্াছি। কাজেই হিন্দু কর্ারিপূর্ণ রাজসভার অধীশ্বর রাজ! গণেশের সভাতেই যে 
কুতিবাস উপস্থিত হা, রামায়ণ রচনার আদেশ পাঁইয়াদ্বিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে সন্দেহ 
করা নিরর্থক বিশেষতঃ জ্যোতিষিক গণনা যখন, ১৩২* শকের ১৬ই গ্রাঘ প্রপঞ্চমী 
দিন রবিবার পাওয়া গিয়াছে। 


শ্ীনলিনীকান্ত ভট্টশালী 


পৌগু বর্ধন ও বর্ধমান-তুক্তি্ 


৯৩৩৯ বঙ্গাবের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতী্ন সংখ্যায় প্রীতুক্ত নলিনীকান্ত 
ভটটশালী মহাশয়, 'লক্ষণসেনের নবাবিষ্কত' শব্ছিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক 
বিভাগ” নামক প্রবন্ধে, বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজনৈতিক বিভাগগুলি (81870507569 
10900) স্থির করিবার চেষ্টা করিয়্াছেন। তিনি প্রচুর শ্রম স্বীকারপূরববক বহু গবেষণা 
করিয়া, উহাতে অনেক ভৃক্তি, মণ্ুল ও চতুরকের সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু 
পৌগুবর্ধন-ভুক্তির দক্ষিণ ভাগের পশ্চিম সীমা ও বর্ধমান-ুষ্ষির দক্ষিণ অংশের পূর্ব সীমা 
বোধ হয়, যথাষথরূপে নির্ণীত হয় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় মহাশয়ও সম্প্রতি, 
“প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ” নামক প্রবন্ধে, শর বিভাগ দুইটার সীমা সম্বন্ধে আলোচনা করিষ্মাছেন।১ 
আমি কয়েক বৎলর সুন্দরবনের পুরাতন অনুসন্ধান কিয়া, এ বিভাগ ছুইটীর পুর্বদোক্ত 
নীম! যত দূর নির্দেশ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম। 

মুক্ত তট্টশালী মহাশয় কলিকাতার দক্ষিণ হইতে, বর্তমান লময়ে হুগলী নদীর যে 
অংশ হাঁওডা, মেদিনীপুর ও চধ্বিশ পরগণা জেলার মধ্য দিয়া সাগরে মিশিয়াছে, উহাকেই 
গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী ধরিস্বা, উক্ত বিভাগ দুইটীর সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উহা 
গঙ্গা নদী নহে-_অধুলা লুপ্ত সবন্থতী নদীৰ নিম্াংশ। পুর্বে একটা ক্র খাল ভাগীরথীর 
শাখারূপে বর্তমান খিনিরপুরের নিকট আদিগক্ষা নদী হইতে বাহির হইক্কা, শীকরোল নামক 
স্থানে সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত ছিল। প্রবাদ ঘে, নবাৰ আলিবদ্দী খার শাসনসময় ইংরাজগণ 
কলিকাতায় জাহাজ যাতায়াতের সুবিধার জন্য উহা প্রশস্ত করতঃ ভাগীরধীর জলরাশি 
প্র পথে চালিত করিয়াছিলেন।২ গঞ্কার এই অংশ কৃত্রিম বলিয়া আজিও হিন্দুগণ উহার 
উপর শব দাহ করেন না! এবং উহ্থাতে ত্বান করিলে গঙ্গা্নানের ফল হয় না বলিয়া 
বিশ্বাস করেন। শাঁকরোল পর্য্যন্ত পুর্বোন্ত খাল কোন্‌ সময়ে কাহার দ্বারা খনিত হয়, 
তাহা আজিও জানা যায় নাই। ডি, ব্যারোর মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, সরষ্টীয় যোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগেও উহা বিগ্যমান ছিল । 

অধুনা ধিদিরপুরের প্রসিদ্ধ সেতুর নিন দিয়! হুগলী নদীর যে একটা ক্ষীণ প্রবাহ, 
প্রথমে পুর্ষুখে ও তৎপরে ক্রমশং দক্ষিণমুখে গিয়া, কালীঘাটের উপর দিয্স। টালির নাক্সা” 
বা “আদিগঞ্গ নদী নামে প্রবাহিত আছে, উহাই প্রাচীন কালে ভাশীরথী নদীর মূল শ্রোত 

বঙ্গ ১০৪১, ১৬ই বৈশাখ, বর্গীয়-সাহিত্র-পরিবদের প্রথম মাসিক অধিবেশন পঠিত | 
শ সাক্ছযিপরিবৎ্ত্রিকা। ১০৪৯ দ্বিতীয় সাখ্যা। 


২| »বকঙের ভু-তদ্ব স্ধকে কলেকষটা কাখা,। জীঘুকত স্তর দত্ত) (বঙ্গী়-মাহিতা-সশ্মিলনীর অষ্টম 
আরিবেঈনের কাত-সিধরদীতে প্রকা শিত প্রব্থ )। 





২, সাহিত্য-পরিষৎপত্রিক৷ [ আসা 


ছিলি, এবং তৎকালে কালীঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত রলা লামক স্থানের পশ্চিম 
দিক্‌ নিয়া বৈষ্বঘাটা/ রাভপুর, ফোদালিয়া, মাহিনগর, দক্ষিণ-গোবিনাপুর বারুইপুর, 
শাসন সুর্য্যপুর, মূল্টা, দক্ষিণ-বারাশত, সরিধাদহ, জয়নগর, মজিলপুর, জলঘাটা, ইত্রভোগ ও 
খাড়ী প্রস্ণতি গ্রামের উপর দিয়া সাগরাভিসুখে প্রবাহিত হইত। প্রাচীন বিবরণাদির 
মধ্য গ্রীষ্টর মোড়খ শতাব্দীতে রচিত বুন্দাবনদাসের চৈতন্ঠতাগবত, বিপ্রদাস চক্রবর্তীর 
মনসার ভাসান, নুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্তীকাব্য ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কষ্চরামের 
রার়মঙ্গন প্রভৃতি এরস্থে শ্রীচৈতগ্বাদেখের নীলাচলগমন এবং চাদ, ধনপতি ও শ্রীমস্ত প্রভৃতি 
সওদাগরগণের বাণিজ্যঘাত্র। প্রনঙ্গে এ প্রবাহের ও উহার উন তাধব্তী পূর্বোক্ত অনেক 
জনপদের উল্লেখ আছে।৯ 

ভাগীরধী নদীর এই গর্ভ, মজাগঙ্গা বা গঙ্গার বাদাৎ নাঁঘে এক বিস্থৃত নিশ্বভুমিতে 
পশ্ধিণত হইয়া, পূর্ববলিখিত গামগুলির পার্খে আজিও বিদ্যমান আছে। এতদেশের হ্ন্দু 
অধিবাসিগণ, এখনও গঙ্গ। এখানে অন্তঃসলিল! হইর| প্রবাহিত হইতেছে, এই বিশ্বাসে 
ও বিখ্যাত স্ার্ড পণ্ডিত রবুলন্দন ভট্টাচার্যের বিধান মতে২, এই গঙ্গার বাঁদানামক নির- 
ভূমির উপর শবদাহ করেন এবং উহার উপর থনিত পুফ্করিণীগুলির জলও গঙ্গাজলদ্ধপে 
ব্যবহার করিয়া থাকেন ।৩ 

চৈতন্ঠতাগবত পাঠে জানা যায় যে, খ্রষ্ীয় যোড়শ শতাবীতে এই ভাগীরঘী-প্রবাহ 
পুর্ধলিখিত জনখদগুলির উপর দিয়। প্রবাছিত হইয়া, ছব্রভোগের দক্ষিণ হইতে বহু শাখায় 
বিভক্ত ছিল এবং তখনও এ সমস্ত শাখা-নদী গঙ্গার শতমুখ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। নহাপরু 
নীলাচল যাত্রাকালে ছবরভোগের সান্ধ্য হইতে গঙ্গার উক্ত শতমুখ দর্শন করিয়া আগলে নৃত্য 
করিয়াছিলেন ।৪ 

ওম্যালি সাহেব বলেন যে, প্রবাদ_-ী নদীগুলির মধ্যে বর্তমান ১৯১ ১২ ও ৯৪নং 
লাটের দক্ষিণাধুশে প্রবাহিত শতমুখী ঘিবাটা গাও, বাঁ ঘুুডাঙ্গা নদী তাগীরধীর উক্ত মুল প্রবাহের 
অংশ। তাহার সতে উহা কাকীপেকর নিয় দিয়া বর্তমান লাগর-্বীপের পুর্বে প্রবাহিত 


১) অলিখিত 08০ 4513058)6 
80০9০87000৬ মত, 4, পৃঃ ও, ৪, ১৯, ১০১৭ 
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২1 “বাহমধো বিচ্ছেদেতু অস্তলিলপ্রবাহিষ্ান্প দোষ: ) 

অন্ত ইদানীং গলায়! সাগরগামিদ্ানুপপত্ডেঃ |» 

আারশ্চিততব, গঙ্গাসাহাজ্সা। 

ও 2390৪৯) 015 ১5৩6 08460697 ৮0, অ্সাযা। পৃঃ ২৮ 
৪। “ছুডোগে গেলা প্রভু অণুলিঙ্গ ঘাটে। 

শতমুখী গঙ্চা প্রভু দেখিলা নিকটে ॥ 

দেখির) হইল! প্রভু আনলো বিহ্বঙাণ, 

হি ঘি ছা করেন কোলাহল ক. _চেডুকতাগবত অনযখ্ 


বর্ধন ও বর্ধমান-ভূক্তি 


পৌপ্ত, 





২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ধন খা 


মডিগঞ্গ। নদীতে পড়িয়া পাগর-ীপের অন্তর্গত ধবলাটের পশ্চিম দিক্স্থ নদীর খাডি 
দিষ। প্রথমে পশ্চিমমুখে* ও পরে দক্ষিণসুখে প্রবাহিত হই সাগরে মিশি্লছিল।৯ 
এই জন্তই এক্ষণে ধবলাটের পশ্চিমদিক্স্থ নদীর মোহনায় প্রতিবংসর পৌষ-সংক্রান্তিতে 
বিখ্যাত গঙ্গাসাগরের মেল! বপিয়] থাকে । 

গোবিন্দপুরে মহারাজা লক্ষণ সেনের যে তাত্র-শাসন আবিষ্কত হইয়াছে, তদ্বাবা৷ তিনি 
বর্ধমীনতুক্তিব অন্তর্গত বেতডচতুবকের অধীন বিজ্ঞর শাসন নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব- 
শক্ষা নামক জনৈক ব্রাঙ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উহাতে প্রদত্ত ভুমির নিম্নলিখিতরূপ 
চতুঃসীমা দেওয়া আছে, 


উত্তর-ধশ্মনগরী সীমা । 

পুর্_ জাহবী অর্ধসীমা। 
দক্ষিণ__লেংঘদেবমণ্ডপী সীমা । 
পশ্চিম__ডালিপ্ক্ষেত্র নীম ।২ 


এই চতুঃসীম! হইতে বুঝা যায় যে, বর্ধমানভূক্তিব অন্তর্গত বেতডডচতৃবক নামক 
বিভাগ, পূর্বদিকে ভাঙ্বী বা তাগীরথী নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত বেতভ্ড বর্তমান 
হাওড়া জিলার অন্তর্সত বেত নামক স্থান এবং উহাবই নামানুসাবে এ চতুবক প্রসিদ্ধ 
হইয়াছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত তাত্রশাঁসনে উক্লিখিত বিড্ডবশাসন নামক গ্রামখানি কোথায় 
ছিল, তাহা নির্ধাবিত হর ন্যই। বর্তমান সময়ে গোবিন্দপুরেব অনতিদুৰে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল 
রেলপথের ডায়মণ্ডহারবার শাখার বাকইপুর ্টেশনেব সন্নিকটে, শাসন নামে একখানি গ্রাম 
আছে। উহাই বোধ হয়, প্রাচীন কালে বেড্রশীসন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। উহ্াৰ উত্তর-পুর্বব 
কোণে ধর্দনগর নামে একটা জনপদ ও পুর্ববদিকে মজাগন্স! নামে জাহবী নদীর পূর্বোক্ত 
শু খাদ এখনও বর্তমান আছে | এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত মানচিত্র রব | 


এই শাসন গ্রামের অবস্থান হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, লেপরাজদ্বকালে বর্ধমানতৃ্ঠি 
পর্ববোনিখিত আদিগ্া নদী পরয্্ত বিভৃত ছিল এবং বর্তমান চব্শপরগণ! জেলার অন্তশতি 
বেহালা, বিষুপুর, বজবজ, ফলতা, মগরাহাট, ডায়মণ্হারবার ও কুলপি থানার-সমগ্র অংশ 
ও আলিপুর, বারুইপুর, জয়নগর ও যথুরাপুর থানার ক্যিদংশ, যাহা উক্ত আদিগস্জা নদীর 
পশ্চিম অবস্থিত, বর্ধমানতুক্তির অন্তর্গত বেতত্চতুরকের অধীন ছিল । 

প্র জটশালী মহাশয, হার উল্লিখিত প্রবন্ধে পৌর বর্ষ সহি খাড়ী- 
মগুলের দক্ষিণাংশের পশ্চিম লীনা! হুগলী নদী পর্বত, ধরিযা্টেন ৷” কিন্তু আমার বোধ জন 
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বঙ্গান)১০৪১] পৌঞবর্ধন ও বর্ধমান-ভুক্তি ২ 


পূর্বোক্ত ঘিবাটা গা, পথ্যন্ত আদিগন্স! নদী ও তিনে বর্তমান মড়িগঙ্গা নদী উহার পশ্চিম 
সীমা ছিল এঁবং উহ চৰিক্শপরগণা জ্লেলার ১ নম্বর হইতে ১৭ নধর ও ১৯ নম্বর হইতে ২১ 
নম্বর লাটঃবাদে, অবশিষ্ট সমগ্র দক্ষিণাংশ প্রদেশ অধিকার কবিয়াছিল।১ 


অীকালিদাস দত 








রাটী ও বারেন্দ ব্রাহ্মণগণের আদি বাসস্থান 


প্রচলিত প্রবাদাস্থসারে বঙ্গের রাটী ও বারেন্্র তরাঙ্মণগণের পুর্বপুরুষ পঞ্চ ব্রাহ্মণ 
কান্তকুজ হইতে গৌড়ে আগমন করেন । ইহাদের প্রাচীন কুলগ্রস্থসমূহ এই প্রবাদ সমর্থন 
করে না। কুলজী মতে ইহাদের পূর্ববধাসস্থান ছিল কোলাঞ্চ। কোলাঞ্চ ও কান্তকুজ কি 
এক স্থান? যদি না হয়, তবে কোলাঞ্চ কোথায় ছিল, এতৎসহবন্ধে আলোচনাই এই প্রবন্ধের 
উদ্দেন্ত। 
রাটীয় ত্াঙ্মণদিগের প্রাচীনতম কুলগ্রচ্থকারগণের মধ্যে হরিমিশ্র অন্ততম। তিনি 
লিখিয়াছেন,_ 
“কৌলাঞদেশভ; পঞ্চ বিপ্র। জ্ঞানতপোযুতাঃ। 
মহারাজাদিশূরেণ মমানীতা; সপরীক: 0৮ 
(বঙ্গের জাহ'য় ঈতিহান, ত্রাঙ্গণকাও ১০৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা ] 
আবার অনভিপ্রথটীন বাচস্পতি মিশ্র তীহার কুলরমায় লিখিয়াছেন,_ 
“আরুহ্য পঞ্চ তুরগানসিবাগভুণকোদগরমাকবচাদিশরীরবেশা: | 
কোলাঞ্তো দ্িজবর। মিলিত। হি গড়ে রাজা দিশৃরপুরতে। জলদগভুলযাঃ॥% 
(১০৫ পৃষ্ঠা পাদটাকা ) 
রাটীয় কুলগ্রস্া্থমারে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সকলেই কোলাঞ্চ হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্ত 
বারেন্্র কুলাজার্াগণের মধ্যে এতদ্বিবয়ে মততেদ দেখ| বায়। বারেন্ছকুলপল্লিকায় লিখিত 
আছে যে, পঞ্চ ব্রাহ্মণ বিভিন্ন স্থান হুইতে আসিগ্াছেন। তত্মধো একমাত্র কাশ্তপগোত্রীয়- 
দিগের বীজী পুরুষ স্থষেণ কোলাঞ১” হইতে আপিয়াছিলেন। যথা, 


১। এই কোলাঞ্চ সম্ভবত: করগ্ হইরে। ১৪১৫ শকে (শরবিধুমন্থতিঃ শকণ্ত বকে) অর্থাৎ ১৪৯৩ 
খৃষ্টান লিখিত করঞগাঞি চতুতু জ ভট্রচাধা-লিখিত হরিচিত কাবো দেখিতে পাই, ব্ণরেখ নামক বিপ্র ৰূপ 
ধশ্মপাল হইতে বারেত্রে করঞ্ত নামক গ্রাস প্রাপ্ত হটগ্লাছিলেন| এই স্্ণারেখের বংশে ভু দু জন্মগ্রহণ করেন? 
ছুন্দুর পুত্র দিবাকর আচাধা | হৃতরাং দেখ। যাইতেছে, বারেন্্র কাশ্ঠপ গোত্রের আদি গাঞ্রি করণ ((28- 
1০509 0? 14808] 8185. ০ 100৭ ছ)। বায়েক্র কুলজী শ্রস্থে দেখ যায়, সবর্ণরেখের পৌজ কৈতাই 
(জাছুড়ি গাক্চি) এবং মৈতাই (মৈত্র গাঞজি,) প্রথম বঙ্লানী কুলীন। এবং কৈতাই ভাছুড়ির পৌত্র ভু (হরি- 
চরিতের ভু্ু)। ভঙ্গ পুত্র যোগেশ্বর তাছুড়ি ও দিবাকর করগ্র। হুতরাং কুলজী মতে ভাছুড়ি গাঞ্রিই আদি 
এমং ইহা হইতে কর গাঞ্রির উৎপতি। আমাদের কিন্তু হরিচরিতের কথা অর্থাৎ করপ্ গাঞডিই কাশ্াস- 
গোত্রয় বারেনর ব্রাহ্মণগংণর আদি গাঞ্ি বেশী বিশ্বাসযোগা বলিয়া সনে হয়। তবে হর্ণরেখ কি ভাহার পূর্বব- 
পক বক এই শ্রাম পা হইগলাছিলেন এ বিষয়ে ললোহ জন্মিতেছে। কারণ, বলল সেনের সমসাময়িক কৈতাই 
ভাহড়ির” পিতামহ হ্ণরেধ কখনই ধর্পাের সমসামদরিক হইতে পারেন না) রী প্রাচীন কুল্কর্ত হরি 
-গিখি 'লিখিনাছেন। কাস্সণ গোর কফ সির জ্থপ্রহণ করেন। তৎপুত তসগিঘ। তৎপুত্র ক্র, তংপুতন্রণকণ 
থর লী ইসিই |গাঁডনওলে আগমন ফেন। ইহার পুতগণে দান দক, সবেগ ও কৃপাঠবি (রায় 
আনল কা, ১৮২) 1. ক্ষ বাড়ীর হক্ষগ্েহ.. বং জুবেণ বারেক্রগণের পূর্বপুরুষ । চতুকুসন্ধবত: এই 





২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ দিতীর সণ 


"নারাযণাখোণ যন্তেষাং শাঙিলাগোত্র এব সঃ। 

বাজাজ্ঞযা সমায়াতঃ গ্রামতো জথুচহ্রাঁৎ 1২ 

ধরাধরো বাৎলাগোত্স্তীড়িভতরানতঃ হর 1" 

হৃষেণ: কাম্ঠপো। জেয়: কোলাঞ্ধাৎ ত্বরয়াগত: ॥ 

গোঁতমাখো। ভুরত্থাজগোত্র উড়াত্তখা। 

পরাশ্রন্থ দাবর্পো নন্্তাদাৎ সমাগতঃ॥৮ ( উ, ১০ পৃষ্ঠার পাছটাকা ) 


এই কোলাঞ্চ কোথায় ছিল ? প্রাচ্যবিষ্ঠামহার্ণব শ্রীঘুক্ত নগেন্্রলাথ বঙ্গ মহাশয় 
বঙ্গের জাতীর ইতিহাস, রাজন্কাণ্ডের ১৩০ পৃষ্টা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন৮_ 


“এ দেশে কোলাঞ ধলিলে মাধারণতঃ সকলেই কাণ্তরুজ মনে করিয়! থাকেন, কিন্তু প্রাচীন কোন 
লিপি বা তাম্শীদনে কাশ্থকুজের নামান্তর যে কোলাক, নে প্রলঙ্গ আদেঁ নাই। ? 





সাহিতো। কোবট্ান্থে অথব) শি 


ত্ণক এব' স্ণরেগে গোলমাল করিয়াছেন । সবর্ণক হইতে কৈচাই ভাছুড়ি ত্রয়োদশ পুরুষ। বল্লালগেনের 
রাজারস্ত ১৮২ শকে (১১৬০ খৃষ্টান) (18৫, 1379৮. 21)5 15184) | আবার ধর্দপানের রাজার 
৭৬০ ধষ্টাকে (000, 1118 057) ঘন. [১ তি9.2) 1 উভয়ের নখ তফাৎ 8০৭ বতনন। তিন 
পুরুষে এক শত বৎসগ ধরিলে গর্ণক ধশ্পালের সমকালবন্তী হন। 

২ এ স্থানে শাগিলা নারারণ জখুচতর প্রান হইতে আপিয়াছিলেন বলিয়। লিধিত হইয়াছে। ইহাও 
সম্ভবতঃ ঠিক নহে | আমরা ৩য় বিগহগালের আমগাছিশীননে দেখিতে পাই, শাগ্ডিলাগোত্ীয় খোছুল শন্মীর 
পু্বাপুরুষগণ কোড়ঞ্রি (কোলাঞণ ) হতে আসিয়া মব্ভ্তাবাস গ্রাগবাসী হল। দেখাল হইতে ছত্র গ্রামে 
বান স্থাপন করেন । অৎন্যাবান বা মতন্যানী বারেনত ্রাহ্মণগণের শাগিলা গোত্রের অন্থতম*্যাঞ্রি | প্রকৃত পক্ষে 
আমন প্রাচীন লিপিতে যত স্থানে কোলাঞ্চ শ্রান্মণের উল্লেখ গাউয়াছি, সকলেই শাগিলাগোতরীয়। আবার» 
বারেশ্র কুলপঞ্জীতে লিখিত হইয়াছে, ভটনাররায়ণ কোলাঞ্চ দেশ হইতে আগমন বরেন। ইহার পুত আদি- 
গাঞ্রি নামক বিপ্র রাজা ধশ্রসাং্র নিকট হইতে যজ্ঞের দক্গিণীশ্রাপ ধানসার গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন*( বারেপ্র 
ব্রাহ্মণ কা ১৭ পৃ. )। জথু শাখিলা গোত্রীয়দিগের অস্ভতম গাঞ্ি। এই জণু ও জখুচ্বর সম্ভবত; একই স্থান 
এবং খুব সম্ভব এই জণুচন্থর দামোদরপুরের তাত্রশাদনে উল্লিখিত জখুনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। শাগিলা 
গোত্রের প্রথম ব্লালী কুলীন পীতাশ্বর (লাহেড়ি গাঞ্তি) আদিগাখ্রি। হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ। মুতন্লাং এই 
আদিগাঞ্িও কাশ্পগোত্রীয় হর্ণকের ন্যায় ধর্দপালের সমনামকিক ছিলেন। ইনিই প্রথম গ্রাম দান পান 
ষলিয়াই সম্ভবত: ইহার নাম আদিগাক্রি হইয়া থাকিবে। 

আমর। দেখিতে গাইতেছি। বারে ব্রাঙ্গাগণের কাপ এনং শাণ্ডিল্য গোত্রীয়দিগের প্রথম গ্রাম লাভ 
মহারাজ ধগ্থপাল হইতে। হৃভরাং ইহাদের আদিশুর মহারাজ ধর্মপাল | ইহার পূর্বে ইহার! কোলাক্কবাসী ছিলেন। 
€স কোলাঞ্চ যে এই গৌড়েই, তাহা আমরা মূল প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি। রাটী ত্রাঙ্গণগণের আদিশুর বোধ 
হর বিভিপ্ন ব্যক্তি এবং রাড় প্রদেশের কোন রাজ1। কারণ, রাজ ভাহাদিগকে বে পঞ-খান দান করিমাছিলেদ। 
এস গ্রামগুলি উত্তররাচের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়| সে পঞ্চ গ্রামে নাম-কামঠী বা কামকোটীব্রক্ষপুরী, 
হরিকোট, কঞষগ্রাম ও কটগ্রাস (রাডীয় ত্রার্গণ কাণড। ১১২ পৃঃ)। এই করীম এবং সুরশিদাবাদ জেলার কীখ্রাম 
এক স্থান ধলিয়াই দসে হয় ( পঞচপষ্প, ফান্ধন। ১০০৯) ৩৭০ পট )1 আশ্চর্ঘোর বিহয়, বঙ্গ কায বুাীগ্র্থে 
বাছীয় কায়গ্থদিগের যে আটখানি গ্রামের উল্লেধ আছে, তন্ধ্যে তিনখানির নাম-হরিপুত, বটগ্রাস ও পাদ? 
রাহী ও বারে ্রান্গণগণের কতকগুলি গাঁঞ্ি নামেও মিল দেখা ধার, বথা_হাব্মাগোতীয়. শোধ গাঁকি। 
বাদীর বঙ্ষে। .খোহ গাঞ্রি। রা দেশে, আবার বারেজরদিগের যতে' উহ! বারে দেশে। : উহ বি হার 
কতকগুলিতেঃ নামসাদৃস্ঠ দেখা যায় । 





জা ১৩৪১] রাচী ও বারেন্দ ত্রাঙ্গণগণের আদি বাষটুস্থান ২৭ 


শবারক্াবলী অভিধানে কোলাঞ্চ দেশবিশেষ বলিয়া লিখিত আছে, অথচ কা্ঠিকুজের ্বতন্থ উল্লেখ ও তাহার 
পর্যায়, মহোদয়, কাশ্যকুজ, গািপুর, কৌশ ও কুশস্থলের উল্লেখ খাকিলেও ইহার মধো কোলাঞ। শব্দই নাই । 
এপ হলে কোলাৰ বলিলে কিরূণে কাগ্কুজ হ্বীকার করা যাষ? বামন-শিবরাম-আপ্তে তাহার দং্কৃত 
অভিধানে কোলাঞ্চের 039038 04 ৪. 698016 04 019 70911788, এইরূপ অর্থ করিথাছেন। 
অশিয়র উইলিয়মন্‌ ভাহার বৃহৎ সংস্কত ইংরাজী অভিধানে কোলাঞ সঙ্গনে নিখিয়াছেন,_18199 ০? 
91108 (679 0০701700081 0০536 [তা 000000605 উতর) ) ৮৮650৫00776 05 
5905) 00517159615 30. 11800১০0100 কেএএএ] 001 অথচ] অর্থাৎ কোলা 
বলিলে কলিঙ্গদেশ, কটক হইতে মাদ্রাজ পথান্ত করমণ্ল উপকুলভাগ বুঝায়, কিন্তু কাধারও কাহাৰও মতে 
উহা কনৌজ বাভথানী সমগ্ধিত হিলুস্থান মধো অবস্থিত।” 
কোলাঞ্চ যে গ্রদেশেই হউক না কেন, দশম শতান্দী ও তৎপরবর্তী কালে ইহা যে 
বেদজ্ঞ স্‌ ঝাহ্মণের বাসস্থান বলিন। প্রসিদ্ধি লাত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রাচীন লিপিতেও 
পাওয়া যায়। কোলাঞ্চ হইতে ব্রাহ্মণ যে কেবল বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহা নহে) বিহার, 
উড়িম্য। ও আসাম প্রদেশেও সাহার। তদ্দেশীয় ভূপতিগণ কর্তৃক ভূমিদালে সন্মানিত হইয়া 
উপনিবি্ হইয়াছিলেন॥ 
উড়িষ্যার ঢেন্কানল র/জ্যে দশম শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত শুল্কী-বংশীয পঞ্চমহা শব- 
সমধিগত যহারাজাধিরা্ ছযন্তস্তদেবের একখানি তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে 
দেখা যার, জয়স্তজদেব গ্রোইলবিধয়াস্ত:পাতি কোদালকমগ্ুলে কঙ্ছুলথণ্ডে চন্ত্রপুর নামক 
একখানি গ্রাম কোলাপ্বিনির্গত, শাণ্ডিপাগোত্র আগিতটৈবলপ্রবর, ছন্দোগভরণ কৌথুষ- 
শাখাধ্যা্ী ব্ৈবিছ্াসামান্য ভটপুত্র নির্বাণের পৌত্র, খস্তের পুত্র বাবনকে দান করিয়াছিলেন” । 
এই কোলাপ্চ প্রসঙ্গে মহামহো পাদ্যার হ্ব্গীর হরপ্রসাদ শাস্্ী মহাশয় যাহ! লিখিয়াছেন*» 
তাহার মন্ত্র এইস 
বঙ্জদেশের কুলঙীগ্রস্থে নহারাজ আদিশূর কর্তৃক কোলা হইতে বেদ ব্রাক্মণ আনয়নের কথা৷ আছে। 
ইহার পুর্বে কোন প্রাতীন লিপিতে কোলাঞ্চের উল্লেখ পাওয়! ঘায় নাই । এই স্থানের অবস্থান অনিশ্চিত। এ 
সন্ধে বহ মতবাদ আছে, কিন্ত কোনটিই বিশ্বাসযোগা নহে । 
বিহারের লাহিরিয়! সরাই সহরের ছয় মাইল পশ্চিমে পাচোভ নামক স্থানে 
মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর মহামাওলিক শ্রীমৎ সংগ্রানগুষ্ের একখানি তাত্রশাসন পাওয়া 
গিয়াছে। ইহাতেও কোলাঞ্চ হইতে আগত ব্রাঙ্গণের উদ্লেখ আছে। এই তাত্রশীসনের, 
সম্পাদকন্ধয বলেন যে, ইহার শ্ক্ষর বিজ্ত়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তির অক্ষরের স্তায়। সুতরাং 
এই তাত্্রশাসনখানি দ্বাদশ শতাবীর বলা যাইতে পারে। ইহাতে লিখিত আছে যে, 
সংগ্রামগুপ্ত শাঙডিল্যািতদৈবলপ্রবর, কোলাঞ্চবিনির্গ্ত, ভ্ট শ্রীরামের পৌত্র,» ভট্ট 
্কষ্ধাদিত্যের পুত যদূরবদবিদুষ আয়ুস বট্‌কভট্টপ্রকুমারস্থামিশশ্্াকে ভূমি দান করিয়া- 
ছিলেন*। সম্পাদকঘয় লিখিগনাছেন যে, তাত্রশীসনের প্রান্তস্কান হইতে প্রায় $ মাইল 
এপস পপ 
| 33850. 85 ৮০৮ হত 9401. 
৪1 5750, 8০ ০], হও ৮, ত. 
এও 358০0১85০8০ 582. 
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পূর্বে বঙ্গালিডিহি নামে একটা উচ্চ স্থান আছে। পাচোভ মৌঙ্গার $ যাইল পূর্বেও 
অরূপ আর একটী স্থান আছে। এই বঙ্গালিডিহি বাঙ্গালী উপনিবেশ সুচনা করিতেছে। 
সম্ভবতঃ এই কোলাঞ্চ "হইতে আগত্ত ভরা্মণগণ বাঙ্গালী ছিলেন তহাদেক বাসস্থানই 
বঙ্গাণিডিছি নামে পরিচিত হুইয়াছিল। আমাদের এক্প সন্দেহ করিবার কারণ পরে 
দিতোই 

আবার বঙ্গের পালরাজবংশীর তৃতীর বিগ্রহ্প(লদেবের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে লিখিত 
আনগাছি তামশ।সনে দেখিতে পাই বিগ্রহ্পালদেব, শীগডিল্যগোত্র শাঙিল্যাপিতদৈ বলপ্রবর 
হরিসপর্গগারা, সামবেদী, কৌগুমশাখাধ্যাসী, মীম।ংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিদ্ধাবিৎ, ক্রোড়াঞ্চি- 
বিনির্ত-মত্গ্তাবাসবিনির্গত) ছত্রাগ্রাম-বাস্তব্য, বেদাস্তবিৎ, প্মমবনদেবপৌত্র, মহোপাধ্যায় 
অর্কদেবপুতর খোদুপশন্ধ্ীকে শ্রীপুগজ বন্ধন ভূক্কিতে, কে টিবর্ষবিষযান্ত:পতি ব্রাঙ্মণীমগ্ডলে 
বিষনপুর গ্রামের অংশ দান চির ॥ 

এস্থবে কোনা একই স্থান বলিগ্াই মণে হয়। করো শব্দকে বঙ্গ ভাষায় 
কোল ললে। সস্থৃতেও বেড় ও কোল সমানার্থবাচক। বারেন্্রব্রাঙ্গণদিগের শাগডিল্য- 
গোত্রের অন্যতম গাঞ্ি মিতগ্াসী'। এিবস্তাবাস' ও এই নত্ত।সীও এক | দেখা ঝইতেছে, 
খোছুল পন্মার পুর্বপুর্ুষগণ ক্রাডঞ্চি বা কোলা হনে মতগ্তবাস বা মত্ভ্তাসী এবং তথা 
হইতে ডন্রাগ্রামে বাঁ স্থাপন করিয়ছিলেন। বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল থানায় ছত্রগ্রাম নামে 
একটি স্থান আছ্ছে। আবার শিবগঞ্জ থানায় ছত্র নামে একটি গ্রাম আছে*। এই খোছুলশম্মা 
যে বারেন্ধ প্রাঙ্গণ ছিলেন; ভাছা! নিশ্চয় করিয়াই বলা! ঘাইতে পারে। তৃতীয় বিগ্রহপালের 
রাজ্যকাল একাদশ শতান্সীর তৃতীয় পানে অন্থুমান কর! হয়। 

উপরে আমরা যে ভিশখানি তাস্রশীসনের আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে কোলাঞ্চের 
উল্লেখ থাকিলেও ইহার অবস্থান নির্ণয়ে আমাদিগকে বিশেষ কোন সাহাষ্য করিতেছে না 
এখন আমরা আর একখানি তাত্রশাসনের কথ। বলিব, যাহার সাহায্য আমরা এ বিষয়ে 
সফলকাম হইবার আশা করিতে পারি । 

কামরূপবাজ ধর্ঈপালের তৃতীয় অকের শুভগ্করপাটক তাত্রশাসনে লিখিত আছে-_ 

“শ্রাবন্তীতে ক্রোসঞ্জ নাঁমে একটি গ্রাম আছে-_-তাহাতে কলির পাপ, যাজ্জিকগণের 
হোমধুমে অন্ধ ( হওয়াতে ) প্রবেশ করিতে পারে নাই ॥ ১৬ 

দেই গ্রামে সমুত্পননব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট ব্যক্তি উদারধী কৌথুমশাখী (ব্রাহ্মণদের ) 
প্রধান লামবেদজ্ঞদের যধ্যে অথওনীয় (প্রভাববান্ট রামসদ্বশ রামদেব জাত হুইয়াছিলেন |৮১৭ 

(কামন্ধপশাসনাবলী, ১৬১-১৬২ পৃষ্টা ) 

এই তাশ্শাসনের সঙ্কলত্ধিতা শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এই গ্রামের নাঁম 
ক্রোসঞ্জ পাঠ করিক্গাছেন। এই পাঠ ঠিক কিনা, সন্দেহ হওয়ায় আমরা আসল 
তাত্রশাসনখানি দেখিয়াছি। আমাদের মনে হয়, প্রকৃত পাঠ “ক্রোড়াক্চ। হুইবে।” আই" 

চু 








৬) পু ওত চা, আছে, ৪৮, 897-298, 
০ 520৮৮ 000:৬০৮০,, 
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শালনখানি কলিকাতা” মিউজিরামের আর্কিওলডিকেল সুপারিন্টেঞ্ডে্ট শ্রীযুক্ত কাশীনাথ 
দীক্ষিতের নিকট আছে। তাহার শৌজস্তেই আমরা উল্ত শাসনখানি দেখিচ্তে পাইয়াছি। 
তিনি আগাদিগকে ইহার একটি ছাপও দিগ্াছেন। ভঙ্জন্ট তাহাকে আমাদের আন্তরিক 
ধন্তবাদ ভানাইতেছি। তিনিও বলেন ক্রোসঞ্জ পাঠ ঠিক নহে। প্রকৃত পাঠ হইবে 
ক্রোডাঞ্জ। ক্রোড়াঞ্থ ও কোলাপ্র বা কে।লাঞ্চ যে এক, তাহাতে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ 
হুইবে লা। পন্মনাথবাবু এই ধশ্মপালকে দ্বাদণ শতাব্দী প্রথন ভাগের লোক মনে করেন। 

আমরা উপবে দেখাইাছি যে, কো।ল!ঞ কান্কুব্জ নহে । কেহ্‌ হয়  বলিবেন যে, 
কোলাঞ কান্তকুৰ্জ ন। হউক, এ প্রদেশের অন্তর্গত কেন স্থান হইতে পাবে। আজ পর্যন্ত 
কিন্তু এমন কোন গ্রম।ণ পাওয়া ঘার নাই যে. কাগ্ঠকুব্জ প্রদেশে কোপাঞ্চ নামে কোন স্থান 
ছিল বা আছে। 

আপ্তে ও মণিয়্ উইলিয়মসূ পিখিঝাছেন, কোল!ঞ কণিঙ্গের একটি নাম! সম্ভবতঃ 
তাহার। কোলা% ও কোলাঞ্চল ব! কোপাচন এক মন করিয়। উন্ধপ লিখি থাকিবেন। 
যদি ধরিয়াই লওয়। যায় যে, কে।ণাঞ্চ কলিঙ্গের অপৰ নাম, শাহ। হইলেও স্বাকার করিতে 
হইবে যে, কলিঙ্গ জুগ্রপিন্ধ এবং কো গাপ্চ অপ্রসিদ্ধ নাম॥ আ্রান্ষণগ্রণ তাহাদিগের পূর্ব- 
কুলস্থান নির্দেশ করিতে গিয়া, কেন থে সর্বজনবিদিত কলিঙ্র গান ত্যাগ করিয।, অপরিচিত 
কোলাঞ্চ নামই বার বাৰ উল্লেখ কবিতেছেন, তাহাব কোন প্ররুষ্ট কারণ খুঁজি পাওয়া যায় 
না। কোলাঞ্চ কণিক্ষ প্রদেশের কোন স্থাণ বপির! গ্রহণ কৰা চলে ন।॥ কেন লী, 
প্রমাণাভাব। আর আপ্তে কিন্বা মণিঘন উইলিপ্রমস্ও হাহা বলেন না। মণিযর উইলিয়মস্‌- 
গ্রদন্ত ্বিতায় অর্থেব মুলে যে বঙ্গে প্রচলিত প্রবাদ, সে বিষয়ে নন্দেহ করিবার কোনও 
কারণ দেখ যার না। 

কোলাঞচ যদি কান্ঠকুজজ কিন্বা কলিঙ্গ লা হইল, তবে ইহা। কোথায়? আমরা কামরূপ 
ধন্দপালের শুভঙ্করপাটক তামশাপনে পাইতেছি,_“ামঃ ক্রোড়াঞ্চনামান্তি শ্রাবস্তযাং যত্র 
যজনাং। হোমধুমান্ধকারান্ধং নাবিশৎ কলিকলাষং ॥” অর্থাৎ শ্রাবস্তাতে ক্রোডাঞ্চ নামে একটি 
গ্রাম আছে, যাহাতে কলির পাপ, যাজ্িকগণের হোনধ্মান্ধকার দ্বারা অন্ধ হইয়া প্রবেশ 
করিতে পারে নাই। এখন দেখা বাউক, এই শ্রাবন্তী কোখাঁ়। শ্রাবন্তী শুনিলেই অনেকে 
অযোধা। প্রদেশের গ্রসিদ্ধনাম' শ্রাবন্তী (বর্তমান সাহেত মাহেত) মনে করেন। ইহা ঠিক 
নছে। এই শ্রাবন্তী বৌদ্ধপ্রধান এবং বৌদ্ধ সাহিত্যেই ইহার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। 
আর আমাদের শ্রাবন্তী ব্রাহ্মণ-প্রধান এবং ব্রাহ্মণদিগের কুলস্থান। এই শ্রাবন্তীর বর্ণনায় 
বহোমধুমের গ্রা্ধ্য দেখা যায়। ইহা নিশ্চয়ই বৌন্ধপ্রাধান্যের পরিচয় দেয় না। এই ধর্মপীলের 
প্রপিভামহ ইচ্ছপালের গুয়াকুচি তাত্রশাসনেও আমর! শ্রাবন্তীর (সাবণি) উল্লেখ পাই। 
বা, _+সাবধ্যামস্তি বৈনামা গ্রামো ধায় ছিজম্মনাং। ধরা ধ্ভীতঙ দুর্দলস্তনিতঃ কলৌ” ৮ 
অর্ধ সাঁনধিতে ছিত্গণের বাসভূমি বৈনামক একটি গ্রাম আছে_-কলিকালে তাহা 
অুষ্ঠ্ীত ধর্সের সমাশ্রিত ছুর্গসদবশ। ইন্্রপাল এই বৈগ্রীমের কারশাহী। যূর্বদী, 


০৮1 কামরপশাসনাবলী, ২৩৭ পৃ । 











৩, সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা [ খিল 


'কাশ্ুপগোত্রজ, সাক্ষাৎ রক্ষার নদৃশ পুণ্যাত্মা। লোমদেবের পৌজ, বন্ছদেবের পুত্র প্রীমান্‌ 
দেবদেব নামক ব্রাঙ্গণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। এখানেও ব্রাঙ্গণপ্রাধান্ট ও ব্রাহ্মণের 
কুলস্থানের বর্ণনা পাইভেছি। এই শ্রাবন্তীর উল্লেখ আমর! সপ্তম শতান্দীর পূর্বে পাইতেছি 
না, আর প্রথিতনাম। শ্রাবন্তী বহু প্রাচীন । আতর এই উভয় আাবন্ভী কখনই এক স্থান 
হইতে পারে ন। এই আববন্তী ও সাবি যে একই স্থান, তৎস্ন্ধে সন্দেহের কোন কারণ 
দেখা যায় না, যদিও শ্রীঘুক্ত পদ্মনাথ ভটটাচাধ্য মহাশয় উভকে বিভিন্ন স্থান প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এই দুইটি স্থানকে কামন্ধপের অন্তর্গত বলিগ্সা যুক্তিতর্কের 
অবতারণা করিয়ছিলেন। পরে বাধা হইয়া কেবল মাত্র শ্রাবন্তীকে কামরপের প্রান্তে বঙ্ষের 
মধ্যে স্বীকার কৰিয়াছেন। তাহার মতে লাবথি পুথক্‌ স্থান এবং কামরূপে। আমর 
পরে দেখাইতেছি যে, উভতন স্থিই এক এবং উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। 
আমরা অন্থত্র প্রমণ করিগ়।ছি যে, এই ত্রাহ্মণ-প্রধান শ্রাবন্তীর অবস্থান বঙ্গদেশের 
গৌড়েশ। এই শাবশ্থীর শন্তর্গত তর্কারি নামক স্থান ব্রাহ্মণ ও. কায়স্থগণের কুলস্থান 
ছিল। এই তর্কারির বর্ণনায়ও বেদস্মতির আলোচনা ও হেমধুমের কথ! পাওয়া যায়» 
খাত 
যেম।ং ভগা চিরগাগভবপুষ স্াঙ্রচ্থভাঙ্গিরোবাণে জন্ম সমানগোত্রবচনোৎকনো ভরদ্বাজ্তঃ। 
তেখামাযাজনাভিপুজি বাপায়া আবন্তীপ্রতিবদ্ধসগ বিদি৩ং স্থান; পুনঞ্ঞন্সনা। ॥২ 
বঙ্সিন্‌ বেদস্মৃতিপ ররিচযোস্তক্রবৈ ভীনগাহ7আজা বৃভতাহতিযু চর হা" কাার্তৃতিবেরান্জি শুবে। 
ব্যাভ্রাজস্তোপবিপরিমরদৃহোমধূম। দিজানাং ছুদ্ধান্ঞো ধিপ্র্থতবিলসচ্ছৈবালালীচম়্াভা;॥৩ 
তত্প্রচ্ুতপ্চ পুণে যু সকটাবাবধানবান্‌। 
বরেল্পীনগন- শ্রামো বাণঞাম উতি শুভ," ॥৪ 
ফটািংশতঃ করণকন্ছুনিবাদপুতা আপন্‌ পুর: পরমণৌাগুণাতিরিজ্তাঃ। 
তক্মধাশা বিবুখলোৌকমতা বরিষ্ঠ। টকীরিক। দমজনি ম্পৃহণীয়কজা (২ 
বর্ধবোপকারকরণৈক নখে? স্বকীয়ব-শহ্য পাত্রহছতগনা দ্বিভাশ্রয়লা । 
কল্াবগানসময়স্থিতয়ে পুরী যাং বাস্ত য়ং সমধিগমা নমাগসাদ ॥খ 
তগ্যাং রতেক্সিনদশঙ নিলাদিতায়াং বান্তবাবংশভবিনক্করণাস্ত আসন্‌। 
আশা, দম্ুভুবনানি যদীয়কীর্ভা] পুর্ণানি হংসধবলানি বিশেষয়ন্তা। ১৯18) 
বর্ণনা-দাদৃস্ত দেখিয়া! কামরূপশাসনহুয়ে উল্লিখিত শ্রাবন্তী এবং সিলিমপুক-প্রশস্ভির 
শবস্তী আমাদের এক বলিয়াই মনে হয়। শ্রাবন্তীর অস্থর্গত গ্রামসমূহ হইতে ব্রাহ্গণ গমনের 
কথা+নিন্ে বণিত আরও করেকথানি লিপিতে পাওয়া গিয়াছে! ইহা ছার মনে হয় যে+ 
গোঁড়ে শ্রাবন্তী নামে কেবল থে একটি নগর ছিল, তাহা! লে; এ নামে একটি দেশও ছিলঃ 
অন্দয়গড় লিপিতে দেখা যায়, ছত্রিশখানি গ্রাম বিদাশ্রয় কায়স্থগণের বাপ দ্বারা পবিত্র হইস্জ- 
ছিল। বল! বাছুল্য যে, এই গ্রামসমূহে ব্রাঙ্গণগণও বাস করিতেল। 
গ্রথম রতঞদেবের অট্টপঞ্চাশত্রম বর্ষের বৌধলিপি-সাবখির (রবন্তী ) জ্র্গত 
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বলদ ১০১]  রাটী ও বারেজ ব্াঙ্মণগণের আদি বটস্থান ৩১ 


তকারিবিনির্গত ভরদ্বাজগোত্রীয় কাথশাখাধ্যায়ী যভূর্বেদচরণ শুভদাম নামক বরাহ্মণকে, 
প্রদত **। 

গঞু়তুঙ্গদেবের তালচরলিপি,_বরেভ্্রমগ্ুলে মুখরুথভ্রগামবিনি্গত গুডরবিষয়ে 
সাধিরভটগ্রামানতব্য কাশ্থপগোত্র আবৎসার- নৈ্রবপ্রবর যনুর্ষেদচরণকগ্থশীখাধারী পদমপূত্র 
দেবশন্্াকে ও সাবিি (আবন্তী )বিনির্গত যমগর্ভমগলবাস্তব্য বৎসগোব্রপঞ্র্ষেয়গ্রবর- 
যন্তর্ব্েদচরণ কথশাখাধ্যাযী লল্বরন্থত বৃষ্টিদেব ও তংপুত্র রামদেবকে প্রদত্ত” । 

বিনীততুঙ্গদেবের তালচরলিপি+_পুগু,বর্ধনবিনির্গত ও শ্রাবন্তীবিনির্গত ত্রা্মণদিগকে 
গ্রস্ত” *। 

মহাশিবগুপ্ত বঘাতির পাটনা-শাসন,_-শ্রাবস্তীমগুলান্তগ্ুত কশিলিবিনির্গত গৌতম 
(কৌথুম ?)চরণ কৌশিকগোত্রীয মহোদধি নামক ব্রাঙ্গাকে প্রদত্ত" *। 

দ্বিতীয় মহাভবগুপ্তের কটকশাসন/_ শ্রাবস্তীমগুলাস্তগণত  কাঁশিল্লিগ্রামবিনিগত্ত 
সামবেদ কৌথুযচরণ কৌশিকগোত্র রাণকণচ্ছোকে গৌভসিমিনিক্পি নামক গ্রাম প্রদত্ত 
হুইরাছে+*। এ স্থলে প্রদত্ত গ্রামের পূর্বের গৌড বিশেষণ বিশেষভাবে প্রনিধানযোগা। 

কুনারাধিরাজ লোনোহরদেবের শোণপুর-শ।লন_ লাকি (আবী) মওলাত্ত্ত 
মহুবালিগ্রামবিনির্গত উট্টপুত্র উদমকর শশ্ম!কে প্রদত্ত১৭| 

এতিছাররাজ মহেন্্পালের ৯৫৫ সম্বতে প্রদত্ত দিঘোট্লা-ছুবৌলি শাসন, শ্রাবস্তী- 
ভু্ধিতে শ্রাবস্তীমগুলাস্তঃপ।তি বালয়িকবিষয়দহ্দ্ধ পানীরক গ্রাম সাবণগোত্রীয় কৌথ়্শাথী 
ছান্দোগন্রঙ্গচা রী পন্মস।রকে প্রদত্ত+* । 

কীর্তিপালের লক্ষৌমিউঞ্জিযাম-শাসন,_ শ্াবস্তীবিধরান্ত!তি ডবিরামগরামকুলোৎপনন, 
গৌতমগোত্রীয়্ পণ্ডিত প্রীকেশবের পৌত্র, পণ্ডিত গ্রবিশ্বরূপের পুত্র, ঠন্বশ্রীপ্রহসিতশ্্া 
নামক ব্রাহ্মণকে প্রনত্ত”*। 

কান্তকুজের মহারাজপুত্র গোবিন্দচজ্র্দেবের ১১৬২ সঙ্গতে (১১০৫ খুঃ অঃ) প্রদত্ত 
শালন,-_সাবিথদেশবিনির্গিত বাজসনেয়শাবী বংধুল গোত্র বধুল অধমর্ধণ বিশ্বামিত্র ক্রিপ্রবর 
দীক্ষিত নাগানদ (নদ?) পৌত্র, দীক্ষিত পুরবাসপুত্র খজু্েদবিগ্বানলিনীবিকাসনপ্রত্যক্ষ- 
ভাম্কর দীক্ষিত বীহলককে প্রদত্ত * 

মহারাজ হর্বর্ধনের মধুবন-শাসন৮_শ্রাবস্তীভুক্িতে কুওধানীবিষয়াস্তঃপাতি সোম- 
কুণ্ডিকা গ্রাম, সাবর্ণিগোত্র জ্ছন্দোগত্রক্ষচারী ভটটবাতন্থামী ও বিজুদ্ধগোত্র বহবচ্রন্ষচারী 
শিবদেব স্বামীকে প্রদত্ত ২১ । 
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৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ দ্তীয় নং 


উপরোল্সিবিত লিপি/নূহে আমর! কোলাঞ ভিন্ন শ্রাবন্তীর অন্তর্গত আরও কতকগুলি 
গ্রামের উল্লেখ পাইতেছি। এখন দেখা যাউক, বঙ্গদেশে এই পব গ্রামের সদ্জান মিলে 
কিনা। 

ক্রোড়ঞ্চি। ক্রোড়াঞ্জ ও কোলাঞ্চ _এই তিনটিই যে এক গ্রাম, তাহা আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি। বগুড়া জেলার পোলাদশী পরগণাম পাচবিবি থানার অন্তর্গত “কুলাচ” 
নামে একটি আম আছে*। কোলাঞ্চই সম্তবতঃ কুল/চে*« পরিণত হইরাছে। মানচিত্রে 
6০০1260” লিখিত আহে । সেটেলমেন্ট আফিসে ষে নুতন গ্রামের তালিকা প্রস্তুত 
হইয়াছে, তাহাতে ইহ! “কুলচণ, নাম ধারণ করিনাছে। সম্ভবতঃ অর্থধুক্ত শুদ্ধ ভাঁষায় 
“কুলাচ' কুলচ্যে পরিণত হইগাছে। কুলচার্ অর্থাৎ পুজনীপ্নকুল। এই পরিবর্তনের মূলেও 
কোন প্রকার প্রবাদ আছে কি না, তাহ! অনুসন্ধানযোগ্য । কোলাঞ্চ প্রধানতঃ শাঙিলা 
গোত্রের কুলস্থান। 

তর্কারি-ইহার অবস্থান সগ্দ্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় লাই। সিলিমপুধ- 
প্রশস্তিলিখিত ইহার নিকটস্থ অন্য দুইটি গ্রামের (বালগ্রাম ও সিয়াঙ্কর) যখন সন্ধান 
মিলিক্কাছে, তখন নিশ্চয়ই তারি সিলিমপুরের নিকটেই কোন স্থ/নে ছিল। বগুড়া জেলার 
থানা আদমদীঘী, ডাকঘর সুলত!নপুরের অন্তর্ত 'টিকারি? নামে একটি গ্রাম আছে, কিন্ত 
তাহা পুথক্‌ গ্রাম বলিয়াই মনে হয়। তর্কারি প্রবানতঃ তরদ্গাজ গোত্রের কুলস্থান। 

বৈআ্রাম_-দিনজপুর্ বেলার নবাবগঞ্জ থানার বৈ নামে একটি গ্রাম আছে। 
ইহ! হিলি রেলওয়ে স্টেশনের খুব সগ্নিকট। শ্রীযুক্ত কাণীনাথ দাক্ষিত মহাশক্স মাপে 
10০০1079) ও দগঞএএর অবস্থান আমাদিগকে দেখাইগ়াছেন, তঙ্জন্ত আসরা তাহার 
নিকট ক্কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিত্বেছি! তিনি বলিরাছ্ছেন যে, সম্প্রতি যে হিলির নিকটে 
সুগ্তকালের একথানি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হুইর। প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা। এই বৈগাম 
হইতে । আমাদের মনে হয়, দামোদরপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনপঞ্চকের তৃতীরপংখ্যক শীসন- 
খালিতে যে বাদীগ্রনের উল্লেখ আছে, তাহা! ও 'এই বৈগ্রাম অভিন্ন । 

কাশিলি ও কাশিল্লি_ এই উভদ্নই এক গ্রাম বলিয়া মনে হয়। বগুড়া জেলার 
পাচবিবি থানায় কূশইল (15৭90) নামে একটি গ্রাম আছে। 








২২1 বগুড়ার ইতিহীস, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ? ১৩০ পৃষ্ঠা। 

২৩। আমরা এই কুলাচ গ্রামের বর্ডমান অবস্থা জানিবার জঙ্ বগুড়ার খ্যাতনাম! উতিহাসিক 
রযুক্ত প্রভানচ্র নেনকে পত্র লিধিগাছিলাস | তিনি জানাইয়াছ্ছেন যে, এই গ্রামকে দাধারণ লোকে “কুলোচ” 
বলে ।« বতমান সগয়ে এই গ্রামে মুসলমানের বাস। তবে এখানে 'কালীর থান? আছে। শর খ্রামে প্রাচীন 
চিহ্চ বিশেষ কিছুই নাই। পার্ধবর্তী বাযারী গ্রামে প্রাচীন দীঘী ও ভগ প্রন্তযমূষ্তি আছে। যাহা! হউক; কুলোছে 
ঘে হিন্দুর হানস্থান ছিল, তাহার সাক্ষী “কালীর ধান, । খাছ! হউক, কুলোচে বর্তমান সময়ে, প্রাচীনত্বের কোন 
নিদর্শন না পাইলেই যে ইহাকে আধুনিক স্থান মনে করিতে বইবে, তাহার কোন কারণ নাই। শুমিতে গাই, 
বর্তমান মিলিমপুর গ্রামে প্রাচীন প্রন্তর়লিপি এবং প্রস্তরনির্সিত বরাহমূর্ব পাওয়া গেলেও এ স্কান হোখিয়) 
উহাকে প্রাচীন গ্রাম বলিয়। মনে হয় না। প্রাচীন ত্তপ ইত্যাদি কৃষকগণ সমসকৃমিতে পরিগত করিয়া তার 
চাষ করিতেছে। 


প্যাক ১৩৪১] রাড ও বারেশ্স ব্রাহ্মণগণের আদি ম্বাসম্থান ৩৩ 


মছবালি শ্রাম__বগুডা জেলার খেতলাল খানায় মোয়াইল নামে একটি গ্রাম আছেঃ 
বারের ত্রাঙ্মণগণের কাশ্তপ গোত্রের যোয়ালি গাঞ্রি সম্ভবতঃ এই মহুবালি গ্রাম হইতে 
উৎপন্ন। » কোন কোন পুখিতে মৌস্ছালী নামও পাওয়। যায়। 

বালগ্রাম__সিলিমপুর প্রশস্তিতে বালগ্রামেব উল্লেখ আছে । লিলিমপুরেব নিকট 
খেতলাল থানায় বলিগ্রাম (ম্যাপে 1)518০9) নামে একটি গ্রাম আঁছে। আমরা অন্যত্র 
এই বলিগ্রাম বা বেলগাও এবং বালগ্রাম অভিন্ন বলিয়াছিং '। 

শিযন্ধগ্রাম_সিলিমপুব প্রশস্তিতে এই গ্রামের উল্লেখ আছে। শিশ্ন বাঁ শি 
ভরছাজগ্োত্রীয় বারেন্দর ব্রাহ্মণদিগেব একটি গাঞ্রি। িলিমপু্লিপি তব্ছাজগোত্রীয় 
প্রহাস নামক এক ত্রাঙ্গণেব কুলপ্রশস্তি। এই প্রহাসের বাড়ী ছিল শিক্ষ্ব গ্রামে । আমবা 
অন্তত্র দেখাইয়াছি, বর্তমান পিলিমপুবই প্রাচীন শিল়্থ এবং এই স্থান হইতেই শিশ্ব গাঞ্চিব 
উৎপত্তি । 

কুটুম্ষপল্লী-উ্ত সিলিযপুব প্রশস্তিতে এই গ্রামেৰও উল্লেখ আছে। কুডুম্থ বাঁ 
কুড়মুডি বারেন্্র ব্রাহ্মণদিগের বাত্শ্ গোত্রে একটি গাঞ্জি এবং ইহার উৎপত্তি এই 
কুটুঙ্ পদ্গী হইতে২*। 

বালয়িক বিষয়--রাজপাহী জেলাব বাগমাবা ও বরইগ্রাম থানায় বালিয়া গ্রাম 
এবং মান্দা থানায় মালসেরা ডাকঘবেৰ অধীন বালিচ নামে গ্রাম আছে। 

পানীয়ক গ্রাম__রাজসাহী জেলার বাগঠাবা ও সিংব! থানায় পানিয়া গ্রাম এবং 
মান্দ। থানায় মালসের! ডাকঘরেব অধীন পানিয়াল গাম আছে 

প্রতীহাবরাজ মহেন্ত্রপালেব দিঘেগ-ছুবৌলি শাসনে উপবোক্ত বাঁলয়িকবিষযান্:- 
পাতি পানীয়ক গ্রামে ত্রাঙ্মণকে জমি দান কৰা হইয়াছে । এই শালনখালি বেহারের 
সারণ জেলার দিঘো়া-ছুবৌলি গ্রামে এক ব্রাঙ্মণের নিকট হইতে প্রাপ্ত। আস্চর্য্যের বিষয়, 
রাজসাহী জেলার চারঘাট, ন্গাও ও পাঁচপুৰ থানায়, 4471 ডাকঘরের অধীন দীঘ 
গ্রাঘ, আবার এ পাচপুব থানায় এ ভাকঘরের অধীন এবং মান্দা থানায় যালসেরা ডাকঘরের 
অধীন ছুবৈল নামে গ্রাম আছে। সম্ভবতঃ এই ছুই গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণগণ গিয়া সারণ জেলায় 
উপলিবিষ্ট হইয়্াছিলেন এবং দিঘোয়া-ছুবৌলি গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। ই*হাদেরই 
পু্ধপুরুষ মহে্ত্র পালের নিকট হইতে পানীম্নক গ্রাম লাভ করিয্লাছিলেন। 

ভবিরামকুল-_বগুড়া জেলার আদমদীঘী থানায় 70515]] নামে একটি গ্রাম 
আছে। কীগ্তিপালের শাসনোক্ত এই ডবিরামকুল গ্রাযোৎপন্ন ব্রাহ্মণের নাম ঠচ্ুর 
শ্রহসিতশর্শা। বগুড়া খেতলাল থানার মাধরাই বা মাত্রাই গ্রামে হসিতশশ্দা নাইাঙ্কিত 
একটি ভগ স্তস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে? । 

*. কুষুধানী বিষয়-_ইহার অকাল লহ্ন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া বায় নাই। 





? 
হি] ছু. 85 চ ০, এত চি 8) এত £ ২৫। এ+ ঘা তে 9৯ 8. 
চে ২৯ বজড়র কতিহাস, | সন্রণ 
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ঙঃ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ খিতীদ সঃ 


সোমকুণ্ডিকা__রাজসাহী জেলার বোয়ালিয়া থানা সোমইকুস্ডি (9০- 
মাণ)*৮ নামে একটি গ্রাম আছে। আমাদের স্থান নির্দেশ ঠিক হইলে প্রমাণ হয় যে, 
হ্্ষবর্ধনের সামাজ্য ৬৩১ খুষ্টানে গৌড় পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 

আমরা! উপরে বলিয়াছি যে, সম্ভবত: ৬৩১ খৃষ্টান্ধে গৌড়রাজ্য হর্ষের সাম্রাজ্যতৃক্ত 
ছিল। ভাঙ্করবর্থ্ার নিধনপুর তাত্রশাসন কর্ণনববর্ণ হইতে প্রদত্ত হইয়্াছিল২৯। কেহ কেহ 
ইহা হুইতে অনুমান করিয়াছেন যে, শশাষ্কের গৌড়রাজ্য হর্ষের জীফিতকালেই ভাস্বর- 
বর্ধার হস্তগত হইগ্াছিল। আমরা কয়েকটি কারণে এই মতা গ্রহণ করিতে পারিভেছি না । 
শশাঙ্ক টিলেন হর্ষের ত্রানহস্তা ও প্রবলপরাক্রাস্ত প্রতিদ্ন্দ্ী। যে রাজ্যবলে বলীয়ান্‌ হইয়া 
শশাঙ্ক ভারতের সার্বভৌম শরপতি ভইবাব স্পর্ধা, করিয়াছিলেন, হর্ষ বহু কষ্টে সেই রাজ্য 
জয় কিয়া তাঁহার মিত্ররাজ তাঙ্কবব্দ্নাকে ডাডিয়া দিবেন এবং তদ্বীরা তাহাকে নিজ প্রবল 
প্রতিত্বন্দিকধূপে পরিণন করিবেন, ইহা! কখনই বিশ্বাসমোগা নহে । হর্ধের ্তায় রাজনীতি- 
বিশারদের এইন্ধপ একটা এ্রফাও ওল ক4| সম্ভবপর মহে। জোঠ্ ভ্রাতা রাজ্যবদ্ধনের 
সৃত্যুসংবাদ শ্রবণে মন্মাহত হই! হর্ষ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি পৃথিবী নির্গে ড় 
করিবেন০*। ছিনি এই প্রতিজ্ঞা পালনকলে কি করিয়াটিলেনঃ তাহা কেহই বলেন 
নাই। তিনি যে উহা রথা গর্কোক্তিতে পর্যাবসিত হইতে দিযাটিলেন, একপ মনে 
করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। গৌড জয় ছ্থার৷ পপৃথিবী নির্গেইড” হয় না। 
সম্ভবতঃ তিনি গৌড় জয় করিয়া নিজ সাস্্াজাভুক্ত করিয়াছিলেন এবং ইহার গৌড নাম 
লোপ করিস, অন্ত কোন লামকরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি গৌড়রাজ্যকে 
তাহার রাজ্যের পূর্বপীমাস্তস্থিত আনভীতুক্কির অন্তভক্তি করিস্জা লই গৌড় নাম লোপ 
করিয়াছিলেন । হর্ষের বাশখেরা শাসন বর্ধমানকোটি হইতে প্রদত্ত” । এই বর্দমানকে টির 
অবস্থান কেহ নির্ণয় করেন নাই। রঙ্গপুর জেলায় বর্ঘনকোটি নামে একটি প্রাচীন 
স্থান আছে। এই উতয় স্থান এক হইতে পারে। প্তুম শতাকীর পূর্বের বঙ্গের 
আবীর উল্লেখ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় লাই] হ্ব যেশশাঙ্কের রাজ্য নিজ সাত্রাততুক্ত 
করিয়াছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ এই খে, তিনি ৬৪৯ খুষটা্সে চীনসঞ্জাটের নিকট যে বার্তা 
প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি নিজকে যগধেশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন । মগধ যে 
শশান্কের রাজাতৃক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবসর নাই। রোটাসগড়ে প্রাপ্ত 
শশান্ধদেবের নামাক্সিত লীল** এবং বুদ্ধগয়ায় তাহার অবাধ অত্যাচারই ইহা সপ্রমাণ 
করিতেছে**। 





২৮। আমরা রাফসাহী শি সোসাইকুণি গ্রাম কম্বক্ধে অনুদান করিয়াছিলাম | এ জেলায় “কৃতি” 
বাড়ি নামান্ত করেকটি খাম থাকিলেও লৌমাইকুততি রামের সান পাওয়া গেল না| তে সহরের নিকটে 
সোনাইকান্দি নামে রাম আছে। 

২৯। এ. ও ছও], আহা ০৮, ৪ এ ৩ হ্্চরিত, ৭ম উচ্ছাস। 
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বাদ ১০৪১] রাটী ও বারেন্ছ আান্মণগণের আদি বাদুস্থান ৩০ 


আমাদের উপরি উত্ত অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে কোলাঞ্চ কান্তকুজরাজোর তথ! 
আবস্তীর অন্ততুক্কি হুইয়া৷ পড়ে। ব্রাহ্মণগণের কান্তকুজজ হইতে আগমনের ভিত্তি বোধ 
হয় এইখঠনে। পাঁলরাজগণ পুনরায় গৌড় নাম প্রবর্তন করেঠী। কিস্তু প্রতীহাররাজ 
মহেন্রপালের দিখোয়া-ছুবৌলি তাত্রশাসনে আবার শ্রাবস্তীভুক্তি ও শ্রাবস্তীমগ্ুলের উল্লেখ 
পাইতেছি এবং এই শ্রাবস্তীমগুলস্থ পানীয়ক গ্রামের সঙ্ধানও গৌড়মগুলেই পাইতেছি। 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, মহেন্রপালের পুত্র বিনায়কপালের ৯৩১ খৃষ্টান প্রদত্ত শামনোলিখিত 
স্থানগুলিও গৌড়মণগুলেই পাওয়া যাইতেছে । এই শাসন স্থারা প্রতি্ঠানদুজ্যন্তঃপাতি 
বারাণসী-বিষযসনবদক-কাশীপার-পথক-এ্রতিবদ্ধ টিকরিকা গ্রাম দান করা হইয়াছে। এই তাত্র- 
শাসনখানি 13978. 06 3০৩০০০৮৮০০০ নামে পরিচিত । কিন্ত ইহা কোথা হইতে 
পাওয়া গিয়াছে, জানা যাঁর ন1| ক্রিউ সাহেব এই টিরুরিকা ও কাণীর চারি মাইল দক্ষিণে 
বর্তমান টিক্রি গ্রাম একই মে করেন”*। আমরা কিন্তু বগুড়া জেলার পাঁচবিবি থানায় 
বারানসী, এবং তরী জেলার আদমদীঘা খানায় সুলতানপুর ডাকঘরের অধীন কাশীপাঁড়া 
(সমাস ) ও টিকারা পাম পাইতেভি। আমাদের এই অবস্থান নিদ্রেশ যদি ঠিক ইয়, 
তবে দশম শতান্দীর মধ্যভাগে ও গৌড় গ্রতীহারসাস্রাজোর অন্তভূক্ত ছিল। 

আমরা উপরে ত্রাঙ্গণ-সন্ব্ধায় যতগুলি শ্রাবন্তী পাইয়াছি, তাহার কোনটি তুক্তি, 
কোনটি মণ্ডল, কোনটি বিষ, কোনটা দেশ এবং কোনটি শুধু শ্রাবন্তী । স্পষ্টভাবে শ্রাবন্তী 
নামে ফোন নগরীর উল্লেখ পাইতেছি ন1। শুধু শ্রাবস্তা, জনপদ কিস্বা নগরী, এই উভয়ের 
কোন একটি হইন্ডে পারে। এই ্রাহ্মণ শ্রাবন্তী থে বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল, তাহা বালগ্রাম 
বেলিগ্রাম), শিয়ন্ব (শিলিমপুর)ঃ মহুবালি ( মোন্লাইল ), বৈগ্রাম, কোলাঞ্চ (কুলাচ বা কালঞজ ) 
গ্রামগ্ুলির অবস্থান দ্বারাই গ্রতিপন্ন হইতেছে । এই আাবস্ভী একটি জনপদ” যাহা! বর্তমান 
দিনাজপুর ও বগুড়। হেলা ব্য।পিয়। ছিল, তাহা স্প্ুই থুঝ যাইতেছে। কৃশ্পুর(ণে 
স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে শ্রাবস্তি, গৌড়দেশে শ্রাবন্তী নামে “মহাপুরী/ নিশ্াণ করিয়া 
ছিলেন। যথা৮_ 

“তনা পুতোছ্বন্থীন; শ্রাবপ্তিরিতি বিশ্ত:। 
নির্দিতা যেন শ্রাবন্তী গোড়দেশে মহাপুরী ॥৮ 

আর পর্য্যন্ত আমরা উত্তরবঙ্গে বন্তী কিস্বা ইহার সদৃশ নামবুক্ত কোন স্থানের 
সন্ধান করিতে পারি নাই। অন্য পক্ষে মধ্যদেশের শ্রীবন্তী নগরী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। 
&ঁ দেশে শ্রাবন্তী নামে কোন প্রদেশের উল্লেখ পাইতেছি ন'। স্থৃতরাং পুরাগোল্লিখিত 
গৌড়দেশ মধ্যদেশেই ছিল বলিয্কা মনে হইতে পারে। কিন্তু বর্তমানে বঙ্গদেশে শ্রাবন্তী 
নামে নগরীর সন্ধান মিলিতেছে না বলিদ্াই যে, উহী কোন কালে ছিল নাঃ” এরূপ সিদ্ধান্ত 
করা বোধ হয় লমীচীন হইবে না।, সিলিমপুর লিপিতে লিখিত আছে যে, শ্রাবস্তী- 
শর্ত ধরি ও বালগ্রামে মধ্যে শকটিগ্রাম অবস্থিত ছিল এবং ইহার নিকটেই শিলপগ্রাম 
ছিল? আরও লিখিত হইয়াছে যে, বালগ্রাম বরেঙ্জে হিল। আমরা জানি যে, শকটি, 
(১০০০৭১০১:১১০০১১৫০০৪৪৪৪১১৪২০১১১৯১০০৪৬৭১২৪৪১১১১১৪/৪৪::৪৪১৬৫ 
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ঙ সাহিত্য-পরিষৎ-পর্িকা [দিসথা? 


বালগ্রাম ও শিযঘ, বারেক ব্রাহ্মণের ভরদাজ গোত্রীক্দিগের গাঞ্রিৎ নাম। ক্কুতরাং ইহার 
হারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, & শ্রামগ্ুলি বরেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বালগ্রাম ও 
শিকপঙ্ের সন্ধান নিবিলেও উর্কারি কিছ্বা শকটির কোন সন্ধান পাইতেছি না। এই প্রমাণে 
কি আমর! বলিতে পারি যে, তরকারি এবং শকটি নামে কোন গ্রাম বরেন্রে ছিল না? 
শকটি ও বালগ্রাম যখন বরেন্্রদেশের অন্তর্গত, তখন ইহার অতীব লঙ্গিকট্থ গ্রাম 
তর্কারি যে অন্ত একটি বিভিন্ন প্রদেশের অর্থাত শ্রাবন্তী দেশের অন্তর্গত ছিল, এরূপ মনে কর! 
বোধ হয় সমীচান হইবে না। “শাবস্তী-প্রতিবন্ধ তর্কারি বলিতে বোধ হয়, 'শবস্তী-নগরী- 
গ্রতিবদ্ধ' মনে করাই ঘুক্কিসিদ্ধ হইবে। ক্থৃতরাং এই শ্রাবন্তী নগরী বগুড়া জেলায় 
সিলিমপুরের নিকটেই ছিল বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী কালে হয় ত ইহার নামের পরিবর্তন 
হইয়া থাকিবে। 

কোলাঞ্চ কিরূপে পরবর্তী কালে কান্ঠকুজ্ে পরিণত হইল, ইহার কোন সন্তোষজনক 
কারণ খুঁিয়া পারা যায় ন)। আসরা উপরে একটি অন্গমান করিয়াছি, কিন্তু ভাহ! খুব 
সন্তোষজনক নহে। এখানে আমরা আর একটি অস্্যানের কথা উল্লেখ করিতেছি। 
আসামের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ কিস্বা চতুর্দশ শতাকীর প্রথম ভাগে 
কামতারাজ দুল তনারায়ণের নিনঙ্্রণে গৌডের কনৌক্ত নগরএ* হইতে সপ্ত ব্রাহ্মণ এবং সপ্ত 
কায়স্থ কামতা'র রাজধানী কামতাপুরে গমন করেন। এই কায়স্্গণই আসাষের আদি বার- 
ভূইয়া বংশের মূল। এই কামত! রাজ্য কামরূপের পশ্চিমে করতোয়! হইতে বরনদী পর্য্স্ত 
বিস্তৃত ছিল**। বর্তমান রঙ্গপুর এবং কোচবিহারই এই কান্ত রাজা। কাম্তাপুরের 
ধ্বংসাবশেষ কোচবিহার রাজোর দিনহাটা মহকুমাস্ম বর্তমান। আমাদের যনে হয়, একাদশ 
শতাবীর পরে এবং চতুদ্দশ শতাব্দীর পূর্বে শ্রাবন্তী দেশ কলৌজ এবং শ্রাবন্তী নগরী 
কনৌজ নগর নাম ধারণ করিয়াছিল। এই অন্ঠই কোলাঞ্চাগত ত্রাঙ্মপগণ পরবর্ত। কালে 
কনৌজাগত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। 

এই কনৌন্র নগর হইতে যখন আসামে ত্রাঙ্গণ ও কায়স্থ গমনের প্রমাণ গাওয়া 
যাইতেছে, তখন এই কনৌক্রাজ্য হইতে গৌড়ে ত্রাঙ্মণ ও কায়স্থ গমনের প্রবাদ অসম্ভব 
যনে হয় না। সম্ভবতঃ & সময়ে কনৌজ ও গৌড় হুইটি (ও ভির রাজ্য ছিল, তাই 
কোলাঞ্চ হইতে গৌড়ে গমনের কথা কুলঘী গ্রহ্সমূছে দেখিতে পাই। চতুর্দশ শতাবীতে 
কনৌগ্র নগর গৌঁড়রাজ্যের অন্ততূ-ক্ত হইব থাকিবে। 

আমরা ভারতের নান! প্রদেশ হইতে বিভিন্ন প্রদেশে ব্রা্মপ গমনের ফখ প্রাচীন 
লিগিতে দেখিতে পাইী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আছ পর্যান্ত কাহাকুজ হইতে প্রাঙ্গণ গমদের 
কথা কোন প্রাতীল লিপিতে আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। 





৩৬1 আশ্চর্ধোর বিহন্ এই যে, রাসাহী জেলার নগর! খানা কনো এবং চাবসি পানা করনি 
নাখক আয় পাইতেছি (0158৩ 1)7৩07 ০6 851881 ))৮৩৯%)1 
আন) 85480 ০০ ৩৫ চস এ তা চা 24 594৫. 
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দেখা যাইতেছে যে, গৌড় রাজ্যে গৌড়, শ্রাবন্তী, কৌশাস্বীঞবারাণসী, কনৌন্র ইত্যাদি 
নামে ক্ষ কষুত্ব রাজ্য এবং নগর এক সময়ে বর্তমান ছিল] নুতরাং এই লব নাঁম পাইলেই 
ইহাদের সন্তান করিতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাওয়ার কোন দরকার দেখা যায় না। 
গৌড়ে বেদজ্ঞ ত্রাক্মণের কোন সময়ে অভাব হইয়াছিল মনে হয় না| দেশে যখন বৌদ্ধ 
পালরাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, তখনও দেখা যায় যে, এই শ্রাবন্তীর ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থগণ 
বৈদ্দিকাচারী ছিলেন। নবম শতাব্দী হইতে বহু ব্রাহ্মণ যে, এই গৌড় হইতে অন্ত গ্রদেশে 
সম্মানে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া বায়। আমাদের রাট়ী ও বারেক 
্রাঙ্গণগণের পুরবপুকুঘগণ এই গৌডমগলেরই অধিবাসী ছিলেন। তাহারা অন্য দেশ হইতে 
আসেন নাই। 


শ্রীযোগেন্দ্রচন্্র ঘোষ 


কবি সৈয়দ মোলতান* 
ভুমিকা 

বঙ্জ-সারশ্বত-কুঞ্জে কৰি সৈয়দ সোলতানের স্থান কোথায়, তাহা নির্ণঘ করিবার সময় 
এখনও আপে নাই। কারণ, বাঙ্গালার এই প্রাচীন মুসলমান কবি সম্বন্ধে অগ্যাবধি কোন 
তীতিহাসিক বা সমালোচনামুলক আলোচন! হয় নাই। তবে যে দিক্‌ হইতে বিচার কর! 
যাউক না কেন, তিনি যে বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন, 
তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। মহাতারত-প্রণেত। কবীন্ত্র পরমেশ্বর, মঞ্জায়, কাশীদাস 
এবং রামাক়ণ-প্রণেত কৃতিবাস প্রন্কৃতির সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। সময় 
হিসাবে তিনি কশীন্রের অমসামগ্নিক ছিলেন। অঞ্জয়, কাণাদাস ও কৃত্তিবাস সংস্থত 
মহ।তারত ও রামরণের কথ। বাঙ্গলায় বাঙ্গালীকে শুনাইয়াছিলেন) আর সৈয়দ সোলতান 
আরবাঁ “কসম্ুন্‌ আখির” বা “নবী-কাছিনী” বাঙ্গালা ভাখাঘ বাঙ্গালীকে উপহার দিয়|ছেন। 
শৈয়দ সোলতানকে ঘে সকল কবির পর্যা।রছুক্ত কর! হইতেছে, তিনি কবিত্বে বা পাণ্ডিত্যে 
তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে নান ছিলেন না বরং কোন কোন অংশে তিনি 
তাহার সহযোগিগণ হইতে শ্রে্ঠ ছিলেন। ফলতঃ, “সৈয়দ সোলতানের হ্যায় স্ুলেখক 

ও এত অধিক গরপ্রণেত। কৰি প্রাচীন ঝাঙ্গাল। সাহিত্যে বিরল”) 


কবির গ্রন্থাবলীর পরিচয় 
অই কবির যে সকল গ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কত হইঘ্াছে, তন্মধ্যে “নবী-বংশ”, “শবে 
মেয়েরান্” “হজরত মোহাম্মদ-চরিত”, ওফাত-রন্থুল” “ইরিসের কিচ্ছা”, "জ্ঞান-চৌতিশা 
পজ্ঞানপ্রদীপ”, এই করটি নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তক কযখানির অনেকগুলি 
প্রাচীন হস্তলিপি চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভনাব যৌলবী আবছুল করিম সাহিত্য- 
বিশারদ সাহেবের বাড়ীতে বক্ষিত আছে। আমর! অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইতেছি, 
উপরিলিখিত পুস্তকওলি “নবীবংশ”, “শবে মেয়েরাজ” ও “জ্ঞানপ্রনীপ” নামক তিনখানি মূল 
শুস্তকেরই অংশ মাত্র; মহাভারত ও রামায়ণের স্তায় “নবীবংশ” একখানি বিরাট গ্রদ্থঃ ইহা 
আস্ঠন্ত পাঠ করিবার মত ধৈর্য্য রক্ষা করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব | ইহার ক্দীর্ঘ প্রথম অধ্যায়ে 
“কিপতন” অর্থাৎ আদি স্থিত বর্ণিত হুইন্াছে ) অবশিষ্ট ছাদ অধ্যায়ে হ্বাদশ জন নবী 
বা পয়গন্থরের (9:১০) কাহিনী আলোচিত হইস্সাছে। “ইত্লিসের কিচ্ছা “নবীবংশের”ই 
একটি অধ্যায় মাত্ব। “হজরত মোহাম্মচরিত”, “ওফাত রক্গুল” ও শবে মেক্সেরাজ” 
একই গর; এই বিরাট গ্রছের কৰি্প্রদত নাম "শৰে মেয়েরান”। পুথিখানির অন্্লিদকগণ 
* ১০৪ু২০এ আইন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পিত। 
১৭ জট জিলা সাহিভাপ্িবী, উদ হবেন, ১৯০ পতি অজিভাণপ:১--১? 





বঙগাদ ১৩৪১] কবি সৈয়দ সোলতান ৩৯ 


এই সকল নামকরণ করিয়াছেন মাত্র। এই পুস্তকে হজরত মোহাম্মদের জন্ম হইতে মৃত্যু 
পর্য্যন্ত যাবতীয় গ্রতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক কাহিনী বর্ণিত আছে। “জ্ঞান-চৌতিশ।” ও 
শজান-প্রদীপ” একই রস্থের ছুই নাম নাত্র। ইহা হিন্দু তান্ত্রিক যোগ ও মুদলমালী 
“তসব্বুফ” বা দরবেশী শাস্ত্রের মিলনমূলক গ্রন্থ । 

এখন দেখা যাইতেছে, কৰি সৈয়দ সোলতান মোট তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। এইগুলি “নবীবংশ”, “শবে মেস্েরাজ” এবং “জ্ঞানপ্রদীপ” | এই পুন্তক- 
ত্রয়ের মধ্যে কেবল “শবে মেয়েরা” পুস্তকখানির রচনার তারিখ পাওয়া! যাইতেছে 
এবং এশবে মেয়েবাজের” ভূমিকায় “নবীবংশের” নাম করায়*। উহা যে “শবে 
নে়েরাজ” রচনার পূর্বে লিবিত হইক্াছিল, তাহা লহজেই অনুমেযস। পজ্ঞান-প্রদীপ” 
কখন্‌ লিখিত হ্ইয়াছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই; তবে তাহার এক স্থানে ভণিতায় 
দেখিতেছি”_ 

“ক্ষীণ অতি শিশুমতি ছৈয়দ ছোলতান। 
ক্ষীণবুদ্ধি রচিলেক চৌতিশ। যে জ্ঞাল ॥৮ 

“জ্ঞান-প্রদীপের” এই অংশ পাঠে জানিতে পারি যে; চৌতিশ! রচনাকালে কৰি 
শিশুমতি ছিলেন। জ্ঞান-প্রদীপণ্খানিকে তাছার প্রথম এবং তরুণ বয়সের রচন! বলিয়া ধরা 
যাইতে পারে। এখন আমরা বলিতে পারি, ভ্ঞানপ্রদীপ” কবি সৈয়দ সোলতানের প্রথম 
রচনা, “নবীবংশ” তাহার ছ্িভীর রচনা, এবং “শবে মেয়েরাঁভ” তীহার শেষ রচল1| “গ্রহ 
শত রস যোগে অব” অতীত হইতে অর্থাৎ ৯০৬ হিজরী ১৫০০ খুষ্টাব্বের শেষে কৰি 
“শবে মেস্কেরাজ” রচন! করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন। ইহ! হইতে দেখা যাইবে, চৈতন্ত- 
দেবের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ) নান।পিক ৩৩ বহলর পুর্বে কৰি সৈয়দ সোলতান 
তাহার শেষ কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিরাছিলেন। স্থতরাং হার “ভ্ঞান-প্রদীপ” ও 
এনিবীবংশ” ্রষ্টীয় ৯৫০* অন্ধের পূর্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতান্দীর শেব পাদে রচিত 
হুইয়াছিল। 

এই কয়েকখানি পুন্তক ব্যতীত সৈয়দ সোলতান জীবনে আরও অনেকগুলি পরমার্থ- 
সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। মনে হয়, দীর্ঘ বর্ণনামূলক ও হিতোপদেশপুর্ণ কাব্য রচনার 
মধো মধ্যে অবসর সময়ে ভাবপ্রবণ সাধক কাব্যে চ্ছাসময় এই কত্ত গানগুলি রচনা করিয়া 
চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পাইতেন। এই গানগুলির কোন সংগ্রহ তাহার জীবনে তিনি 
করিয়া গিয্াছিলেন কি না, জানা যায় না। কিন্তু পরবর্তী যুগে সঙ্গীতক্তগণ তাহার কোন কে]ুন 
শান আপনাদের সঙ্গীতসংগ্রহ্-পুন্তকে লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। এইরূপ কয়েকটি গান 
"নমর এই প্রবন্ধের শেষে উদ্ধত করিব। 





। “জে সবে মোখিন হয় করণ? হৃদএ। 
নবীবংশ, মেহেয়াজ রাখিতে জুনাএ ॥ 
এ ছুই পুস্তক বদি পালিবারে গায়ে) 
আলা গৌর হৈধ তাহার উপরো”__( শবে মেয়েরাজ )। 


০ সাহিতান্পরিষৎ-পত্রিকা [ ছিতীয় দ্যা 
কবির সময় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ 


কবি সৈয়দ সোলতানকে কেহ কেহ সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি-পর্ধ্ায়তৃক্ত 
করিক্লাছেন*। ইহা! থে একটি সাধারণ অন্কমানের উপর নির্ভর করিস করা হইয়াছে, 
তাহাতে সনেহ নাই। সম্প্রতি আমরা তাহার যে বিবরণ ও পুস্তক-প্রণয়নের তারিখ লাভ 
করিয়াছি, তদ্দার এই কবির সময় সন্ধে পূর্ববর্তী ভ্রাপ্ত ধারণার নিরসন হইবে। এই 
বিবরণ* হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি, সৈয়দ সোলতান চট্টগ্রাম জেলার পরাগল- 
পুরে সৈয়দবংশে জন্ম গ্রহণ করেন 1৮ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ তাগই তাহার আবির্ভাবকাল ) 
কেন না, তিনি “গ্রহ শত রস অন্দে” অর্থাৎ ৯০৬ হিজরীতে বা ১৫০০ খ্রীষ্টাবে তাহার “শবে 
মেয়েরাজ” নামক পুস্তক লিখিভে আরস্ত করেন। "ভিনি পরাগল খাঁন ও কবীন্ত্র পরযেশ্বরের 
সমসাময়িক ছিলেন। কবীন্ত্র পরমেখরের সহিত পরাগল খাঁর যে সঙ্ন্ধ ছিল, কবি সৈয়দ 
সোলতানের সহিত পরাগল খার ধ্ররূপ কোন সধ্ধ ছিল কি না, সঠিকভাবে বলিতে পারা 
না গেলেও; “শবে মেয়েরা” রচনার কখ। বলিতে গিয়া যখন কবির “প্রকাণ্তে সকল কথা 
মনে নাহি তায়”, তখন ত্রাহার সহিতও পরাগল থানের এরূপ কোন সঙ্ধন্ধ ছিল কি না, তাহা 
কে বলিবে? 





1 চট্টগ্রাম জিলা সাহিতা-সম্মিজনী, রাউজান অধিবেশন ১৯৩৬ সভাপতির অভিতাঁধ পৃঃ ১০ 
৪81 “উবে পুস্তকের কথ। কছিতে জুগাএ। 
শ্রকাশ্য সকল কথ। মনে নাহি ভাএ॥ 
লঙ্গর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি | 
কবীন্র ভারতকথ! কহিল বিচারি ॥ 
হিন্দু মোছলসান তাহা ঘরে ঘরে পরে। 
খোদ রছুলের কথ। ফেহ না সৌউরে ॥ 
গ্রহ সত রস জোগে অধ গোঙাইল। 
দেশি তানে এই কথা কেহ না কহিল ॥ 
আরবী ফার্ছি“ভাসে কিতাব বহুত । 
আলিনানে বুঝে না৷ বুঝে মুর্খ হত 
ছুক্ষ ভাবি সনে মনে করিলুং ঠিক। 
রছুলের কখা। জত কহিমু অধিক ॥ 
লক্ষরের পুরখানি আলিম বসতি। 
সুক্তি মূর্খ আছি এক সৈয়দসন্তুতি ॥ 
আলিমান পঞ্ধে আমি মাসি পরিহার। 
খেশিবা পাইলে দোস না করি গোহার ॥ 
ছৈরদ ছোলতীনে কছে কেনে ভাবি সত্ব 
সহায় রছুল দার তঙ্গিষে সাগর ।স-শবে মেয়েনাজ । 


বাদ ১৯৪১] কবি সৈয়দ সোলতান ৪১ 


আমাদের অনুমান সত্য কি না, জানি না) তবে মনে হয়, এরূপ কোন টি্বন্ধ ছিল? 
সৈয়দ সোলতান কোন বিশেষ কারণে (যাহা তিনি প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া- 
ছেন ) তাহঃ গ্রকাশ করেন নাই। ববি তাহার “শবে মেয়েরাজ”' পুস্তক প্রণয়নে প্রাচীন 
বঙ্গ-তারতীর পৃষ্ঠপোষক পরাগল খাঁর আদেশ প্রকাশ্ভাবে স্বীকার করুন বা! না করুন, তাহার 
কাবা প্রণয়নের মূলে পরাগলী প্রতাব দুম্পষ্ট। কবি নিজেই বলিতেছেন, কবীন্্র পরমেশ্বর 
পরাগল খার আদেশে মহাভারত রচনা করিলে পর, তাহা হিন্দুমুলমান সকলেই ঘরে ঘরে 
পাঠ করিতে থাকেন ) কিন্তু খোদ ও রম্থলের কথা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত না৷ থাকায়, 
মুসলমানগণ তাহাদের ধণ্ম বিষয়ে কিছুই জানিত না, সে জন্ট তিনি দুঃখিত হইয়াই, শ্থজাতীয় 
সুসলমানদিগকে ধর্মের কাহিনী শুনাইতেই “শবে মেয়েরাজ” প্রকাশ করিলেন। 


কবির পাণ্ডিত্য 
যদিও "্লক্করের পুর( সপরাগলপুর )খানি আলিম বসতি। মুগ মূর্ধ আছি 

এক সৈয়দসন্ততি” বলিয়া, কৰি বিনয় প্রকাশ করিয়া নিজেকে পূর্থ এবং তাহার গ্রামবাসী 
সকলকে “আলিম” বাঁ বিদ্বান্‌ বলিয়া পরিচস্ দিয়াছেন, তথাপি তিনিও যে তাহার গ্রামবাসী 
বিশ্বান্দের চেয়ে কোন অংশে কম বিদ্বান্‌ ছিলেন, তেমন মনে ধর না। আরবী ও ফার্সী 
ভাষা তিনি যে “আলিম” ছিলেন, তাহা! এই ছুই ভাষা হইতে সংগৃহীত তাহার এ্রদ্লামিক 
কাহিনীপূর্ণ পুস্তকাবলী দৃষ্টে জানিতে পারিতেছি। “শবে মেয়েরা” পুস্তকের শেষে তিনি 
ধর্মের কথা বাঙ্গ লায় প্রকাশ করিবাব জন্ত কৈফিয়ৎ প্রদীনচ্ছলে থে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন» 
তাহা হইতেও জানিতে পারি যে, তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ “আলিম” 
ছিলেন*। বিদ্বান্‌ হই মূর্খদিগকে ধর্সের কথা শুনান তিনি কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়া- 
ছিলেন) তাই তিনি বাঙ্গালী মুসলমানকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,_ 

“্বঙ্গদেশে যথেক আছ্এ মুছলমান। 

যোহোর বচন সবে কর অবধান ॥ 





“দেশেত আলিম থণকি যদি ন জানাএ। 

পে আলিম নরকেত যাইব সর্বথাএ॥ 

নূর সবে পাপ কৈলে আলিমেরে ধধি। 

আল্লার লাক্ষাতে মারিবেস্ত দও বাড়ি। 
তোজ্জার! সবের মেলে মৌর উতপন। 

তে কারণে কহি আ্াক্ষি শাস্ত্রের লন 

আল্লার বূলিৰ তেরো আলিম আছিলা। 

ষন্ুষ্যে করিতে পাপ নিষেধ না! কৈল1॥ 

আছ্ক আপনা পাপ আলিমে খণডাইব। 

পরের পাগের লাগি লাঘৰ পাইৰ 1*--.শষে মেয়েরাজ)। 


মে 


২ স্বাহিত্য-পরিব-পত্রিকা 1 সি দখা? 


*পুণ্যকার্ধ্যেতুম্দি সভানের হউক মন। 
তোঙ্ধারে সস্ভোষ হউক প্রত নিরঞ্জন ॥*-_( শবে মেয়েরাজ )। 
এইরূপে তিনি 'বজাষার মধ্যস্থতায় বাঙ্গালী মুসলমালদিগকে বোধ হয়, সর্বপ্রথমেই 
ধর্দের কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। হয় ত তাহার গ্রামবালী আলিমগণ দেশীয় ভাষার এক 
বর্ণ জানিতেন না। কিন্ত আমাদের কৰি গরী্টায ১৫০* অকে বাঙ্গালা ভাষায় যে পাপ্ডিত্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা! বাস্তবিকই আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। 


সঙ্গীত ও কাব্যে কবির অধিকার 


সৈগ্দদ সোলতান প্রাচীন কাব্য ও সঙ্গীতশাস্থে বিশেষ পারদর্শা ছিলেন। তাহার 
কাব্যাবলীর মধ্যে পয়্ার। ঘমক, একাবলী, দীর্ঘ ও লঘু ব্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ এবং নানাবিধ 
অলঙ্কারের অজন্র ও সুষ্ঠু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়ঃ বিশেষতঃ তিনি পাক! ওন্তাদের স্তায় তাহার 
কাব্যের প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শিরোদেশে ছন্দের নামের সহিত দঙ্গীতজ্ঞদের ভন্ত শ্রী, গান্ধার, 
মললার, ভুরি, বসন্ত, ভাটিয়াল, গুজরা, বরারি, সিদ্ধ, দেশবারি, পঞ্চম, ধানশী, কানেড়া, 
কেদার প্রন্ভতি অনেক রাগ-রাগিণীর নাম উল্লেখ করিতেও ভুলেন নাই। তাহার পরমার্থ- 
সঙ্গীত রচনার কথা পৃর্ধেই উল্লেখ করিয[ছি। 

কবি সৈয়দ সোলতান একজন পীর ছিলেন ; তিনি শাহ! হাসন নামক কোন দিদ্ধ 
পুরুষের দিকট দাঁ্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ তাহার ভণিতায় অনেক স্থলে এই সাধকের নাম 
সম্মানে উল্লিখিত হইয়াছে। কবির অনেক শিষ্য ছিল বলিয়া জানা যায়? তাহার 
শিষোরা ভাহাকে দেবতার স্তায় তক্তি ও সেবা শুশ্রষা করিত) তিনি তাহাদিগকে এ কাজ 
হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন”! 


কবির সময়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি মুললমানদের মনোভাব 

কৰি শৈ্দ সোলতান যে সময়ে বাঙ্গালী ভাষার সাধনা করিতেছিলেন, লে সময়ে 
শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্জালী মুসলমানের অবস্থা শোচনীয় ছিল। আরবী ও ফারসী ভাষাভিজ্ঞ 
“আলিযগণ বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন না $ তীহারা বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুধর্শবের ভাষা বলিয়া 
অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন এবং ইসলাম ধর্গরস্থাদিকে বা ধর্শের কথাকে বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিয়া 
প্রকাশ করা ধর্দ্রোহিত; বলিয়া বিশ্বীস করিতেন। ”আলিম”দের লঙ্গে গৌড়! মুললমানগণও 
এই মত পৌষণ করিতেন। বলা! বাহুল্য, সংখ্যায় ইহারা অধিক ছিলেন না। অধিকাংশ 
সুপলমান আরবী ফারসী জালিতেন না, তাই তাহারা ধর্বিষয়ে নিরপেক্ষ থাফিতেন। 
স্তাহারা ভাষার, ভাবে, আচারে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছিলেন। তাহারা 





৯) "মোর পরিচ্য) তোর! কর কি কারণ 
আঙ্ষার তোদ্ধার মধ্যে নাহি ভিন্নীতিন 8৮-(পংব সেয়েরাজ)। 


বাদ ১০৪১] কবি সৈয়দ সোলতান ৪৩ 


প্রস্তাব” বা! গল্প গুজবে দিন কাটাইতেন। ইসলাম ধর্মের কথা কিছুই বুঝিতেন না" ? 
কেহই তাহাদিগকে বাঙ্গালা! ভাষায় ধর্খের কথা বাঁ কাছিনী শুনাইতেন না। ইহাতে 
মন্দাহত হইয়া কৰি সৈযনদ সোলতান সাধারণ মুসলমানের মধ্যে ধর্মের বাণী প্রগার করিবার 
অন্ত বাঙ্গালা ভাষায় “্নবীবংশ” রচনা করিলেন”। আরবী ও ফারসী পুস্তক হইতে 
লার সংগ্রহ পুর্ববক “নবীবংশ” লিখিত হইল। কিন্তু কৰি বাঙ্গালা ভাষায় ধর্মের কথ! 
্রচার করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন না; গৌড়া মুলমান সম্রদায় ক্ঠাহাকে বর্্রোহী “দুলাফিক” 
বলিয়া ্রটার করিতে লাগিল*। "শবে মেগ্নেরাজ” রচনাকালে কবি বাঙ্গালা ভাগায় 
ধর্থের কথা প্রকাশ করার জন্যে দীর্ঘ কৈফিমৎ দিয়াছেন/ তাহাতে যে শুধু তৎকালের 
গৌড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মানসিক ভাব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা লহে ; তদ্দার! মাহভাষার 
প্রতি আমাদের কবির শ্রদ্ধা এবং তাহার মানপিক উ্ারতা কত গভীর ও ব্যাপক ছিল» 
তাহাও জানা যায়। যথা, 

“আল্লা কহিছে মোরে দেশের যে তাষ। এক ভাসে পশ্নগন্থর আর ভাষে নর। 

সে দেশে সে ভাষে কৈলুয রুল প্রকাশ ॥ না পারিব বুঝিবারে উত্তর পদ্ুতর 








৭। “কশ্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উতপন | 

না বুসে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন| 

আপনা দীনের বোল এক না! বুঝিল1 । 

পরঞডাৰ পাইঃ়। সব ভুলিআ। রহিল! 1৮__( শবে মেযেরাজ )। 
৮ | “তোক্ষার সবের মৌরি, জান হিতকারি। 

ইমা ইচ্ছলামের কখ। দিলাম প্রচারি॥ 

ফেরূপে স্থজন হৈল স্থরাস্থরগণ | 

খেপে শবজন হৈল এ তিন ভুবন ॥ 

যেরূপে আদম হাওষা শুজন হল! 

েরূপে যথেক পয়গম্বর উপজিল | 

বঙ্গেত এ সব জথ। কেহ না জানিল। . 

নবীবংশ গাঁচালীত সকলে শুনিল 1*-_( শবে মেয়েরাজ )। 
১। “যে সবে আপন! বোল না পারে বুঝিতে 

পঞ্চালী রচিপুম করি আছএ দোবিতে। 

মোনাক্ষেক বলে মোরে কিতাবেতু পড়ি। 
কিতাবের কথ! দিলুম হিনুয়ানী করি ॥ 


এত ভাবি নবীবংশ পাঁচালী রূচিলুম। 

আল্লা! এক মনে শাবি শ্রচার করিখুম ॥ 

তে কারণে কত কত পতুযুদ্ধি নরে। 

কিতাৰ গ্াজিত্ম করি দৌহএ জাক্ষারে 4/-(শবে মেয়েরাজ )। 


৪৪ সাহিতা*পরিষত-পন্জ্িক [ ছিতীয় সংখ) 
যথেক রছুল নবী পয়গ্ধর হৈছে। রুমী সবে রুমী তাষে কোরানের কথা। 
উদ্মতের যে তাষা সে তাষে সুজিয়াছে ॥ লিখি লই জালিলেম্ত জথেক ব্যবস্থা ॥ 

টি তবে তুকস্থানী তুর্ক ভাষে আপনার । 
আরবেত আরবী ভাষে পয়গঞ্ধর। দে বে রািনাহেনিখি লেন 
কহিল দীন কথা সবার গোচর ॥ শামী সবে শামী ভাষে কোরানের মর্্দ। 
আরবে আরবী তাষে পাইলা ই্মান। শুনিয়। করিতে আছে যুছলমানী করা ॥ 
কোরানের কথা শুনি হৈলা মুছলমান ॥ এবরানীএ এয়া ডানে কোরানের তর 

শুনি ইমা ইছলাম হইলা সমর্থ ॥ 

58 ২6 রি সঃ ভাবী তর ভাবেই ইলা 
আরবীর যত কথা খোবাছানী ভাষে মুছলমানী কণ্ বে করে অনুপা 


খোরাছানী ভিজ্ঞাসস আববের পাশে ॥ 

ফাঁহি ভাষে কোরানেন বাখান জাপিলা। 

যত খোরাছানী তবে ইমান আনিলা ॥ 

জাওয়া (যাভ| ) সবে জাওয়া তাবে 
আরবী বচন। 

কিতাবে কথা সবে কৈলা উদ্ধারণ ॥ 

ইমা ইসলামের কথা ভালমতে জানি। 

এক করতাৰ হেন লইলা পরঘানি ॥ 

চোলিআ৷ সকল যত চোলিআ কথাএ। 

কোরানের কথা যত বাথাঁনে সদাঁএ ॥ 


পাঠান সকলে পোস্ত ভাষে আপনার। 
কোরানের কথা গুলি বুঝিল আচার ॥ 
কত দেশে কত ভাষে কোরানের কথা। 
দীন মোহা্মদী বুঝি দেতস্ ব্যবস্থা 


যারে যেই ভাষে প্রভু করিল স্জন। 
সেই ভাষ তাহার অমূল্য যত ধন ॥ 

পাপী সবে বোলে ছিদ্রি আল্লার গ্রচারি। 
ছৈয়দ সোলতানে সব দিল ব্যক্ত করি ॥ 


আমাদের কবি দেখিয়াছিলেন, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি আপন আপন ভাষায় 
খর্ধের কথা প্রচার করিয়া ইসলাম-বিস্তারে সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু হতভাগ্য বাঙ্গালী 
মুসলমান কেবল গৌড। সম্প্রদায়ের গোঁড়ামীর জন্যই আপন ভাষায় তাহাদের ধর্মকথা 
শুনিতে পারিতেছে না। তাই তিনি এই গৌঁড়ামীর বাধ ভাঙ্গিয়! বাঙ্গালী মুসলমানকে 
সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় ধর্শের কাহিনী শুনাইলেন। ইছাতে গৌড়! সম্্রদায় কষ্ট হইয়া 
প্রচার করিতে লাগিল যে, কবি আল্লা ও রম্থলের অবমাননা ( ছিত্্) করিয়াছেন। কিন্ধ 


কবি_- 

তু শুনি মনে মনে ভাবিতে লাগিদুম। 
আল্লার কেমন ছিত্রি প্রচার করিবুম ॥ 
মহিমা! সে আল্লার দিলুম গ্রচারিআ। 
অহিমারে ছিত্রি বোলে মনে না ভাবিত্ ॥ 
পয়গন্বর সবের মহিমা প্রচারিলুম 
পাপমতি ইন্সিছের অবশ ঘোষিনুম ॥ 


তবে কেনে ছিত্রি গ্রচারিলুম করি বোলে । 
যনে তাবি না চাহিলা পাপিষ্ঠট লকলে ॥ 


মোহোর মনের ভাব জানে করতারে। 
খেক মনের কথ! কহিমু.কাহারে ॥” 


কা ১৩৪১] কবি সৈয়দ সৌলতাঁন ৪৪ 


কৰি অত্তরের অন্তস্তলে বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি ধর্মের কথা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ 
করিয়া কোন পাপ করেন নাই। ইহাতে বাঙ্গালী যুসলমানের, কল্যাণ হইবে; কৰি 
তাহাদের শক্র নহেন, বরং মিব্র"* | তিনি লারা ভ্রীবন বঙ্গতাষার সেবায় অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। এই ভাষাকে তিনি দেশমাতৃকার পবিত্র ভাষা বলিয়। যনে করিতেন *। 


কবির সমাদর 
বলা বাহুলা, কালক্রমে কবির প্রতি জনসাধারণের অশ্রদ্ধার তাঁব দুরীভৃত হইয়াছিল, 
এবং তিনি পরে সমাদরও লাভ করিয়াছিলেন। কমি বড় আশায় বুক বীধিয়া 
বলিয়াছিলেন”-- 
“বঙ্গদেশে যথেক আছএ মুছলমান। 
মোহোর বচন সবে কর অবধান 1” 
সত্যই বৃললমানেরা পরে তাহার বচন অবধান করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গের মুগল- 
মানদের মধ্যে আলাওলের “পন্মাবতী” ব্যতীত, অন্ত কোন কবির কাব্য এত সমাদর 
লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহার কাব্যাবলীর প্রতি লোকান্থরাগ কি পরিমাণে 
ছিল, তৎসস্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, হিন্দুর রামায়ণ ও মহাভারতের বিশিষ্ট 
বিশিষ্ট কাও ও পর্বব যেমন সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া 
কেবল সেই নেই কাও ও পর্বের পাখুলিপি নানা স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে, তেমনই 
তাহার সমগ্র কাব্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট অংশ বিশেষ বিশেষ নামে টট্টগ্রাম বিভাগের নানা স্থান 
হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে! 


কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের সহিত ইসয়দ সোলতানের তুলনা! 


সৈয়দ সোলতান একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন। কৃত্বিবাস ও কাশীদাসের উপরে 
ত্রাহার স্থান হইতে পারে কি না, সে বিচার করা কঠিন হইলেও তিনি যে তাহাদের সহিত 
তুলনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্কত্িবাস ও কাশীদাস আধুনিক যুগে ছাপাখানার কল্যাণে 
বাঙ্গালার সর্বত্র সমাদর লাত করিয়াছেন সত্য, সৌভডাগ্যক্রমে কৰি সৈয়দ লোলতানও যদি 
অন্তত: বটতলার নুনজরে পড়িতেন, তবে আজ বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরে ঘরে তাহার জয় 
জয়কার পড়ি! যাইত। আধুনিক দোতাষী বাঙ্গালীয় লিখিত কবিত্বলেশহীন “কসম্থল 
'আদ্িয়া” বটতলার কল্যাণে আজ ১০১ টাকা! মূল্যে বিক্রীত হইয়াও বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরে 
ঘরে বিরাজ করিতেছে। ক্কত্বিবাস ও কাশীদাস যেমন হিন্দুধশ্মের কাহিনী সরল পল্ভে 
অন্থবাদ করিয়াছিলেন, উপয়দ সোলতানও ইসলাম ধর্মের কাছিনী সরল ও সরস প্ঠে বিভিন্ন 


১৭1. “তোদ্ধার সবেয়'মোঞ্রি জান হিতকারি। 
ইমা ইছলামের কথা দিলাম গ্রচান্ি (” 

১১। “আলায় কহিছে মোরে দেশের যে ভাখ। 
লে দেশে সে ভাছে কৈলুম রাছুল প্রকাশ 1* 








৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ছিতয়দর্্া, 


ছন্দে অন্নবাদ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস ও কাণীদাসের স্তায় বর্পনামূলক (21487781159) 
পন্চে সৈয়দ সোলতানও,সিক্ষহস্ত। কৃত্তিবাস ও কাশীাসের মত লৈয়দ সোলতানও আরবী 
একসনুল আদ্মিয়ার” হুবহু অনুবাদ তীহার “নবীবংশে” প্রদান করেন নাই। যে দিক্‌ হইতেই 
বিচার কর! যাক ন| কেন, সৈয়দ লোলতান কত্তিবাস ও কাশীদাসের সহিত স্থান অধিকার 
করিতে পারেন, ইহা আমরা অশ্বীকার করিতে পারি লা। 


কবির ভাষা 


সৈয়দ সোলতানের গ্ভায় স্ুলেখক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল। তাহার 
ভাষা সরল, মধুর, সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক তাঁহাব যাবতীয় কাব্যের কোথাও দুই চারিটি 
পারিভাষিক শব বাতীত, কোন আববী বা ফারসী শব্দ নাইী। পার্ধত্য নিঝণরিণী 
েমন স্বচ্ছ ও শীতল ধারা বক্ষে করিরা কুনু কুলু নাদে আপন স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হয়, 
স্ী্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এই মুসলমান কবির ভাষাও তদ্রপ আপন মাধূর্য্ে তরপৃর 
হইয়া শ্বাতাৰিক স্বচ্ছন্দ গতিতে সর্বত্র সুন্দর ভাবে নানা ছন্দে বঙ্কত হইয়া উৎসারিত 
হইয়াছে। তাহার ভাষা কিরপ সুন্দর ও স্বাভাবিক, তাহা নিন্তে উদ্ধত কয়েকটি কবিতা 
হইতে প্রতীয়মান হইবে,_- 
“তপন পিরিতি, মনে ভাবি অতি, 
নলিনি বিকাস ভেল। 
বিধির ঘটন, না হৈল দর্শন, 


কালমেধে আচ্ছাদিল ॥--€ নবীবংশ )। 
অন্ধত্র_ 


স্বমেক গিরির আড়ে গেল দিবাকর | 
দিশি যাই নিশি আইল অতি ঘোরতর ॥ 
আবার, 
দুনহ পবন তুদ্ধি আন্গার বচন। 
কহিঅ সোআমির পদে মোর নিবেদন ॥” 
কবি সৈয্দ সোলতান তাহার কাব্োর নানা স্থানে অতি হুন্দর ও অুষ্ঠুভাবে বিবিধ 
ব্মলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন। উদাহরণন্বরূপ নিম্নে দুই একটি নির্দেশ করিলাম । যথা, 
অগ্থপ্রাস/- 

“নম জন্মেল মোর হইতে অঞ্জাল। 
জগতেত জীবন ছৌবন হৈল কাল ॥* 


উপমা৮-- 
চাঁকিরা বসনে অজ্গঃ লখিগণ লই লগ; 


বাছিরিল| রাছার কুমারী । 
জেন আকালের সস, মর্তেত নামিল আলি, 
লক্ষ সকল সঙ্গে করি 1”--( নবীষংশ )1 


ব্য ১০৪১] কবি সৈয়দ সোলতান ৪৭ 


কবিভ্ব 


কৰি সৈগ্দ সৌলতান যে বিষয় লইয়া কাব্য লিখিয্বাছেন, তাহা কবিত্ব প্রদর্শনের 
পরিপদ্থী। » একে ধর্শের কাহিনী, তাহার উপর ্মাবার ইস্লামীয় ধর্ম; স্ৃতরাং 
নৈয়দ সোলতানের কবিত্ব দেখাইবার নুযোগ কোথায়? কত্িবাস ও কাণীদাস; কাব্য 
রচনায় যেরূপ ইচ্ছান্তরুমে নুতন সৃষ্টির ও কল্পনার লীলার অবতারণা করির্াছেন, 
লৈযদ সোলতান ধর্ষ্ের এবং স্বল্সাতীয় গোঁড়াদের ভয়ে, তাহা করিতে পারেন নাই। 
ইহা শৈয়দ সোলতানের পক্ষে ছুঃখের ও ক্ষোভের বিষয়, সন্দেহ নাই। আরও 
প্রশংসার বিষয় এই, কাশীদাস ও কৃত্তিবাসের যে স্বাধীনতা, সৃষ্টি ও কল্পনা দেখাইবার 
অবসর ছিল, সৈয়দ সৌলতান তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াও, স্থষ্টি ও কল্পনার কক্ষত্রে যে 
ললাম লীলার কৌশল দেখ(ইয়/ছেন, তত্থারা তাঁহাকে কাণীদাস ও কৃতিবাসের সমকক্ষ 
বলিয়া মনে হয়। তাহার “নবীবংশের” যেখানেই তিনি একটু স্থযৌগ পাইয়্াছেন, 
সেইখালেই বৰিত্বের উপবন স্থষ্টি করিয়াছেন। তাহার অপূর্ব স্ষ্িশক্ষির কৌশলে 
আদম হাওয়াব বিরহ, আকিমার চৌতিণ। প্রস্ততি কবিত্বের অদুরস্ত ভাগ্ডাররূপে বিরাজ 
করিতেছে । বসন্তে বৃন্দাবন ধামে গোপীবৃন্দকে লইয়া হরি যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহা 
বর্ণনা করিতে গিয়। লৈয়দ সোলতান যে অপূর্ব কবিত্ প্রদর্শন করিয়াছেন, রূপ কবিত্বমন় 
কোন অংশ ক্ুতিবাস ও কাশীদাসের কাব্যেও নাই। মু্লমান কবির পক্ষে বৃন্দাীবন-লীলার 
এমন কবিত্ব-মাধুর্যযে ভরপুর বর্ণনা কি কম ক্ুতিহ্বের বিষয়? পাঠকের কৌতুহল 
নিবারণার্থে আমর! কবির এই চমৎকার রচনাটুকু এই স্থলে উদ্ধত ক্লরিলাম।-_ 


“রাগ বসন্ত 


বসস্ত খেলিতে হরি শ্রদ্ধ' হৈল বড়। 

লবঙ্গ, গুলাল, জাতি, বিকাস আমোদ ভাতি 
চ্পা, কেতকী, নাগেশ্বর ॥ ধুআ। 

বসন্ত থেলাএ হুরি, হরলিত মন করি, 
নানা রঙ্গ কতুক অপার। 

'নিকুঞ্জ গহন ঘন, হুরসিত গোপীগণ, 
চান্দ সনে জেহেন চকোর ॥ 

চুতগণ মুকুলিত, নানা পুষ্প বিকসিত, 
ত্রমর ভ্রমএ অনুক্ষণ। 

কানন নিকুঞ্জ পাই, কুকিল হরিস হই, 
কুছ কুহ্ছ বোলএ সঘন ॥ 

পরিআ সন্ধি বাস, ক্রিআ বিবিধ লাল, 
গোপীগণ হরির গোচর। 


৪৮ লাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ছিতীদ সা 


লইআ.াগুর ধূলিঃ অঙ্গে অঙ্গে মেলাযেলি, 
ঠেলাঠেলি করে নিরন্তর ॥ 
চন্দৰ কস্তরি লই, হুরির নিকট জাই, 


কেহো নারি কতুকে ফেলাএ। 

কেহে। পরিহাস করে, কেছে! এ বসনেত ধরে» 
কেহো। নারি আবির খেপএ ॥ 

কেহোঁ কেহো। নারি গিআ,  মাধবির মালা লৈআ+ 
হরির কঠেত নিআ ধরে 

কেহো! বোলে কর জুরি, হরিক প্রণাম করিঃ 
হাসিতে হাসিতে তুতি করে ॥ 

কেছো৷ কেহো নারি আমি পসার দেঅস্ত বসি, 
কহে! বেচে সুকুতা| প্রবাল । 

ভৌবন মাণিক্য ধন, হরিত বেচিতে মন, 
দেখি অতি বগিজার ভাল ॥ 

কছে ছৈদ ছোলতান, না রহিৰ হরির মান, 
পাপেত ভুবিল সবার মন। 

লইআ গোপিনিগণ» হাস্ত কেলি রঙ মন, 
পাসরিলা প্রভুক সেবন ।”--( নবীবংশ )। 


কবির উপর যুগ্নধর্মের প্রভাব 


কবি সৈয়দ সোলতান বে লময়ে (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে) জন্াগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, ভাহা। হিনলু ও মুগণমান বর্ষের সমন্বয় সাধনের মুগ। গ্রষ্য় পঞ্দশ ও 
ঘোড়শ শতাবীতে তারতের সর্বত্র ইস্লাম্‌ ও হিন্দু ধর্ের মিলনের এক বিরাট প্রচেষ্টা 
চলিয়াছিল। এই লময়ে রামানন্দ, ববীর, নানক, দাছু, চৈতন্য প্রভৃতির স্তায় উদ্ারহাদয় 
হিন্দু মুললমান সাধকদের আবির্ভাবে ভারতের শক ও শীসিতেরা একই প্রকারের চিন্তা- 
বারায় অনুপ্রাণিত হইয়া একই স্থানে আগিয়া মিলিত হইতেছিল। এই যে ছুই 
স্ধযমান ধর্শের মিলন গরচে্টা ইহা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোড়িত 
করিস তুলিয়াছিল। কবি সৈযদ দৌলতানের কাব্যগুলিতে আমরা এই উদার আন্দোলনের 
প্রতিষ্ৰনি দেখিতে পাই। বাঙ্গালা কি হিন্দু, কি মুসলমান, আর কোন প্রাচীন কবির 
মধ্যে লৈযদ লোলতীনের পূর্বে এই প্রচেষ্টা দেখা যায় না। বর্তমান লাম্গরদায়িকতা- 
বিছ্ে-ূর্ণ ও ইস্লাস্‌ সংস্কারের যুগে সুপলমানগণ প্রাচীন বাঙ্জালার এই জাতীয় কম্িকে 
কোথায় স্থান দেন-বা! কখন পরী” ফতোয়া দিয়া বলেন, জানি না? তবে তিনি যে 
গে অন গ্রহণ করিয়া সুবলমানদের সুখোজ্ছরা করছিলেন (এবং এখনও করিতেছেন )৯ 


ধা ১০৪১ ] কবি সৈয়দ সোলতান ৪৯ 


সে যুগের প্রভাব হুইতে মুক্ত হইতে না পারিলে, তাহাকে কোন দোষ দেওয়া চলে ন1। 
কৰি হিন্দু ও মুসলমানধর্ম-সমন্বয়সাধনব্যাপারে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার 
কতখানি শস্তরিকতা ছিল, তাহা কে বলিবে ? কারণ, কবি বলিতেছেন,_ 

“মোহোর মনের ভাব জানে করতারে। 

জথেক মনের কথ কহিমু কাহারে ॥” 


কবির কাব্যে ইস্লাম্‌ ও হিন্দ ধর্্ের সমস্য 


যেরপই হউক, এ বিবয়ে কবির আন্তরিকতার যে একান্তই অতাব ছিল, এ কথা 
স্পষ্ট করিয়৷ বলা যায় না। কবি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিলেন, সে যুগের ধর্ম উপেক্ষাই 
বা করেন কিরূপে? তাই তাহার কাব্যগুলিতে ইস্লাম্‌ ও হিন্দু ধর্স-সমস্থয় সাধন ব্যাপারের 
ভূরিভূরি প্রমাণ পাও যাইতেছে। তীহার প্ঞান-প্রদীপপ্থানি হিন্দুর তান্ত্রিক ঘোগ ও 
ইস্লামী “তসব্মফ* শান্সের মিলনমূলক গ্রন্থ। কবি স্বয়ং পীর ছিলেন) স্থতরাং তিনি 
এই উভয়বিধ সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন বলি! মনে হয়। তাহার সমসাময়িক 
এক শ্রেণীর মুসলমান পীরদের মধ্যে “তসব্বুফ” ও তান্ত্রিক যোগের প্রাধান্ত দৃষ্ট হয়; 
ম্বতরাং এ প্রচেষ্টা তাহার একার নহে। যুগ-ধর্্টে তিনি বাধ্য হইয়াই উভ়বিধ সাধন- 
পদ্ধতির মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিগ্লা মনে হয়। 
তাহার “নবীবংশ” ও “শবে মেয়েরাভ” নামক পুস্তকন্ব় ইস্লাস্‌ ধর্মের মাহাত্ম্য 
প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্তেই লিখিত হইয়াছিল। এই দুই গ্রস্ও হিন্দু ধর্শের প্রভাব হইতে মুক্ত 
নহে। «শবে মেয়েরাজে” হজরত মোহাম্মদের জন্াবৃত্বাস্ত বর্ণনায় হজ্রতের উপরে অবতারত্ব 
আরোপ করিতে গিয়া, তিনি শ্রীকুক্চের জন্মবৃততান্তের অনেক কথা হজরতের জন্মে 
আরোপ করিয়াছেন। হজরতের জন্মে মক্কাবাসীর| আনন্দে হুনুধবনি দিয়াছিল, এবং 
কংস যেমন শ্রীকুষ্চকে হত্যা করিবার ফড়্যন্ত্র করিয়া, অক্কতকার্ধ্য হইয়াছিল, তঙ্জরপ 
হজরতকেও আবু জেহেল স্থতিকাগৃছে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াও দৈব প্রতিক্লতাবশতঃ 
সক্ষম হয় নাই। “নবীবংশের” প্রথমে যে স্থ্টিপত্তন অর্থাৎ আনি স্মষ্টির কাল্পনিক ইতিহাস 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কবি যেন্সপ চমৎকারতাবে হিন্দু মুসলমান পৌরাণিক কাহিনীর 
0478,01০85) সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন, তাহা উভয় শাস্ত্রে বিশেষ পারদশিতা না থাকিলে 
ছুইটিকে পৃথক করিয়া লওয়া দুদ্ধর। উদ্াহরণশ্বস্ষপ এখানে স্ড আকাশ সম্বদ্ধে কবির 
বর্ণনার কখা উল্লেখ করাযায়। তাহার মতে”_ 
আকাশ যুক্তায় নির্মিত এবং তাহাতে শনিগ্রহ স্বাপিত। 
আকাশ হিরা নির্টিতি এবং তাহাতে বৃহস্পতিগ্রহ স্থাপিত ॥ 
যাণিক্যে নিপ্টিত এবং তাহাতে ঈক্ষপগ্রহ স্বাঠিত। 
» শ্বাকাশ জুবর্ণে এবং তাহাতে রবিগ্রহ স্থাপিত। 
আকাশ এক্বাকতে এবং. তাহাতে বুধগ্রহ স্থাপিত ॥ 


ব$ঃ 
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ষ্ঠ আকাশ রজতে নিশ্মিত এবং তাহাতে শুক্রগ্রহ স্থাপিত। 
সপ্তম. আকাশ এযকষদে নির্মিত এবং তাহাতে লোঘগ্রহ স্থাপিত। 
সপ্ত আকাশের অস্তিত্ব, তাহাদের নিষ্দাণ ও তাহাতে গ্রহাদির স্থিতির যে 'পৌরাণিক 
বর্ণনা গ্রন্থে দেওয়া আছে, তাহাতে হিন্দু জ্যোতিষ, মুসলিম লৌকিক বিশ্বাস এবং 
তাহাদের মধ্যস্থতায় গ্রীক পৌরাণিক ধারণার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। প্রাচীন ভ্রীকজাতি -সগ্ত 
আকাশের অস্তিত্বে এবং ধাতু ও মণিমাপিক্য ছ্বারা সেগুলি যে নির্মিত হইয়াছে, তাহা 
বিশ্বাস করিত; পরে “লারাসিন” বা মুসলমানেরা এই ধারণা শ্রীকদের নিকট হইতে গ্রহণ 
করিয়া কোরাণের "ঈশ্বর সপ্ত আকাশ ( সপ্ত প্রধান গ্রহ) সথষ্টি করিয়াছেন”, এই বাণীর 
সহিত সামঞ্জন্ত করিয়। লয় এবং কোন্‌ আকাশ কোন্‌ ধাতুতে ির্ধিত, তাহার কোন্‌ স্তরে কোন্‌ 
প্রকার স্বর্গীয় জীব বাস করে, এবং তাহার কোন্‌ স্তরে থোবাৰ কলিত সিংহাসন “আরশ” 
স্থাপিত, ইত্য।দি উদ্ভট অনৈসুপামিক কর্পনারও আমদ।নী করেন। বল! বাহুল্য, ইহার সহিত 
হিন্দু জ্ঞোঁতিবের গ্রহস্থিতির মিল ঘটা ইন্া কবি একটি অদ্ভুত বন্তর স্থষ্টি করিয়াছেন। 
প্নবীবংশে” আরও দেখ! যায়। চারি বেদকে “আল্লার কালাম” ৰা এশী বাণী বলিয়! 
স্বীকার করা হইগ্রাছে। কবির মতেশ_ 
“এই চারি বেদেতে সাক্ষি দিহে করতার। 
অবশেষে মোহা/ন্মদ ব্যক্ত হইবার” 
অথচ, এইকূপে ভিন্ন জাতির শ্মগ্রস্থে আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়াছেন বলিয্া। উল্লেখ করিয়া, যেই 
শেষপ্রেরিত পয়গঞ্থর হজরত সুহন্মদের মাহাত্ম্য প্রচাব করা হইতেছে, তাহাকেই খোদার 
অংশ এবং খোদার মুহপ্ম্ররপী অভিব্যক্তি বলির অবতার পর্ব্যায়তূন্ত করা হইয়াছে। তাই 
কবি বলিতেছেন, 
“মোহাম্মদ ্ূপ ধরি নিজ অবতান্স। 
নিজ অংশ প্রচারিল হইতে প্রচার ।” 
শুধু হজরত মুহন্মদকে অবতারের পর্য্যায়ে ফেলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন লা; তিনি 
আরও বলিলেন, পৃথিবীতে ফত নবী (1০১90 জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই অবতার ; 
কেন না--“অবতার যারে বলি নবী বলি তারে 1৮ 
ইস্লামের উপর এইক্সপে অবতারবাদ আরোপ করিয়া, শাস্ত্রী ইস্লামবিরুন্ধ 
ধারণা লইস্গাই “নবীবংশের” আরম্ভ। তাই দেখিতে পাই, বিষণ, মহেস্বর ও হরি বা 
কধঃকেও নবী বলিয়া স্বীকার কর! হইয়াছে? ব্রক্ষার উপর সাম, বিষণ উপর যু, 
মহেশ্বরের উপর খক্‌ এবং হত্ির উপর অর্ক বেদ নামক চারিটি প্রণী বাণী, স্থষ্টির প্রথম 
যুগে প্রেরিত হইল। কিন্ত একে একে কালক্রমে সমস্ত এশী বাণী ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায়, 
বেদগুলি সমুভ্রের জর্নে নিক্ষিত্ হয় এবং তৎপর আদম, শীশ, ইদ্রিস, হু, ইত্াহী মুলা, 
গাউন, মোলয়মান, ইসা ও মুহমদ পূথিবীর পাপ এরবংস করিয়া পতৌহীন” অর্থাৎ দিরাকীয় 
. বন্ধের নিছক একন্ব প্রচার করিবার অন্ত জগতে এরা ইলেন। 
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কবির পরমার্থনঙগীত 
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কবি সৈয়দ সোলতানের কতকগুলি পরমার্থসঙ্গাত 
পাওয়া পিয্লছে। তাহার এই সঙ্গীতগুলি ভগবৎপ্রেম-সিক্ত দয্ের আকুল উচ্দাস। 
কৰি চৈতন্তদেবের সমসামগ্লিক ; চৈতন্দেবের তিরোভাবের ৩৩ বর পুর্বে কবির সমস্ত 
কাব্য লিখিত হ্ইয়াছিল। তাই ত্তাহার পরমার্থসঙ্গীতগুলিতে বৈষ্ণব গ্রভাব মোটেই 
দৃষ্ট হয় না। এই সঙ্গীতগুলি গভীর তন্বকথায় পরিপূর্ণ বলিয়া, কোন কোন স্থলে 
ইহারা হেঁয়ালীর আকার ধারণ করিয়াছে। তথাপি গানগুলি কবির ত্রশী প্রেম-ধারায় 
অভিষিক্ত হইম্। “কাণের ভিতর দিলা মরমে, প্রবেশ করে। এই গানগুলির কোন 
কোনটিতে যে উদাস ও বৈরাগ্য ভাবের অভিব্যক্কি দৃষ্ট হয়, তাহা পরবর্তী যুগে বাঙ্কালার 
বাউল অশ্রদায়ের কোন কোন গানে দেখিতে পাই। নিম্নে আমরা তাহার কয়েকটি গান 
উদ্ধত করিলাম। 
৯ 
ধানসি কেদার 
রেমন! 
কত না কহিমু, কাত নিবেদিমু, 
কত না চেতাইমু তোকে। 
দিনের ভিতরে, নাম নিরঞ্জন, 
বারেক না লইলু মুখে ॥ ধু। 
পুত্র পরিজন, লব অকারণ, 
ভুলি বৈ মাআ মোহে। 
জেন আখি ঠার, লোভ দআ চুর (1) 
গোরমএ বাঝি রহে॥ (1) 
সম্পদ সহাএ হুখ বেবসাএ 
শ্রনুপদ না সেবিলে। 
গতি খুকু ভার জেহেন কাণার, 
পঞ্চমএ আটকিলে ॥ 
কছে ছুলতান জীবন স্বপন, 
মরণ জানিঅ সার। 
সো পন্থ ছুরিআ অসারে মর্জিআ 
ভূলিআ৷ বৈ অনিবার ॥ 
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কাফিআ। রাগ 
“কাহে কাছে ধনি বাগ বানাআ। 
ছুনিজ মিছা ধান্ধা মাআ লাগাআ ॥ ধু। 
তুদ্দি আন্ধার শুরুদ্ধি আন্ধি তোর চেলা। 
ভোর দরসন বিশ্ব ফিরিএ একেলা ॥ 
হুঙ্কারে যারোহো তির দুরে গিআ৷ লাগে। 
ফিরি লাগে তির কামানেরি আগে ॥ 
পানা কর ছিড়িআ! রূপা করো! বাটা । 
সখি গেঁও সব সরে উরি গেঁও হাটা ॥ 
কহে ছোলতানে এ ধর খাখারা। 
জাইব মনুরা সব ফানারা ॥ 





৩ 
রাগ্ন ভৈরব 

হাম ভিখারি পরম দেব দাতা। 

পিউ পেআছি ধেআনে মদমাতা ॥ ধু! 

খিতি মিঙ্গালন বাঁসন মেরি। 

অষ্ট সসির মৌর চামরধারি ॥ 

শ্রীনবদণ্ড ছত্র আকার। 

চান স্থরজ দোহো৷ শোতএ তার ॥ 

ছুই ছুজা জছ (?) পাএ হাঙ্গারি। 

তাহে কি বোললি কাজ অনুসারি ॥ 

অজপা পঞ্চ শব্দ ঘরি ভালে । 

শ্রহট নগরে বাজএ একতালে ॥ 

কছে ছৈঅদ ছোলতানে মনে হাস্ধীরি। 

পদ্থ দাতা ছোলভান পরম ভিখারি ॥ 


রাগ ছুহি 
দা, জাইবারে, জাইবানি ব্ে.ঘন 
জাইব। নি্ষজনগুরে 
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কাঞ্চনমন্দিরে বন্ধুরে রাখিআ 
মুঝ্রি পাপী আইন দুরে ॥ ধু 

হাম পরবাসী, দুর হোগ্ে আলি 
রছি গেলুং একি ঠাই। 

দিন ছুই চারি, রৈছি বাসা করি, 
না জানি কোন্থানে জাই ॥ 

সুরার উপরে, বুরা টঙ্গি হেটে 
হেটে জবুনার ধারা। 

উত্তর দক্ষিণে, দুগাছি বাহনে, 
মাঝে নব গিরি পারা ॥ 

নঙ্গে আছে মোর, ছুই তিন ঢঙ্গর, 
ঢেঙ্গরি উদ্দেশে ধাএ। 

জেহেন বিলালে, সরা দুগ্ধ পাইলে 
খাইবারে ধরফরাএ ॥ 

জেবা আছে বুরি, বাসাটি পসরি, 
সেহো পরবুদ্ধি ভুলি। 

চারি কভার তেল, সব বিলানে গেল, 
তাও হই গেল খালি 

বাপের দিনের, কড়া ছুই তিন, 
পুরাণ সঞ্চিত ধন। 

পাড়ার লোকে, সেহ নিবারিআ 
সদাএ নিবারে মন ॥ 

কছে ছোলতানে, কর অবধান 
এহি গৃহে নাহি কাজ। 

জাতি কুল এ গুনি মর্ম দএ 
'আর সভামধ্যে লাজ | 

€ 
রাগ বসন্ত 

কত কত মোহন মোহোনি জান ॥ ধু & 

কুটিল কুন্তল ফাদ, বেড়িআছে মুখচান্দ 
ওপিগণে বাজাইতে আস। 


জেহেবে নির্শাল ললি, ঢাকিছে জনপদে কাফি 
বাদল তির বিলাল ॥ 


৬৬ 


৪ সাহিত্য-পরিষৎসপত্রিকা! [ দিয় সরা 


সুগন্ধিশতিমির কেশ কবছিছে মোহোন ভেস, 
সুখচান্দ রহিছে ছাপাএ। 

এর্কবারে অন্থপাম, নিসি দিসি একহি ঠাম, 
লক্ষিবারে লৈক্ষ্যণ ন জাএ ॥ 

কিবা বাত্র কিবা দিন, নহে রূপ ভিন্নাতিন 
এচান্দ সুরুজ নহে তার। 

ছৈহদ ছোলতানে কহ, সেই সে আঙ্গার পহ 


দেখা না দে বিদিত সতার ॥ 
্ 
ছুহি রাগ 
অরে নিরঞ্জন জাতে দর্ষেস জ্ঞাআনে পরম জুগি ॥ ধু॥ 
আন্গিত ত্রাঙ্গণ চাসা, গগনে আঙ্ষার বাসা, 
ভাট ভ পড়ি আক্গিবসি। 
মুখ মোছোর হাল, জিভ্যা মোহোর ফাল, 
অমূল পরাণ ভূমি চলি ॥ 
আদ্গিত ত্রাঙ্মণ বরূ, আঙ্জি এক্ষর পরি বুরু, 
রবি সসি তিন দৈম্ধা করি। 
ভাণ্ডার, ঘর বাদ্ধি, নব হআর ছাদ্ি, 
ষনসের সআল ( বা সঅনে ) নগরি ॥ 
কাআ মোর কামিনী, পাইআ সিদ্ধার বাণী, 
নোআমী সে ধরিষু একজন। 
পাইআ ত্রাঙ্গের বেদ, চতুরদিগে করি খেদ, 
রবি সসি আন জ্ঞান ॥ 
ডাইনে মৌর করি সার, সিরে পৰি দন্ভার, 
ছন্লা মৈদ্ছে মছন্তা পারি। 
হিআর মাঝারে বোধা, . ভাবিলে পাইবা সোধা, 
হুন্ত মাঝে নমাজ গুজারি ॥ 
কহে ছহৈঅদ ছোলতান, মনে করি অনুমান, 
জানজোগ করি অলঙ্কার । 
ুমৈক্ষ লিখর তেদি, গগনে জালাও বাতি, 
দিলে সুখে এক করার ॥১ 
-_ ১ মৃহ্মদ এনা মূলুক্ 
৯২1 এই প্রবন্ধ শ্রণয়নকীলে আমি চট্টগ্রামের খনামখ্যাত সাহিতা-সাখক, দী আহছুল করিম সাঁহিতা- 
“বিশারদ যহোগযের শিফট হই গু সাহাষা যা করিয়া ছিবলিয়া ডাহায নিকট হিগেধভাষে কৃতজ!*-লেখক। 
৫ 





উত্তররাটে সেন-রাজধানীঞ্চ 


গত ১৩৩৭-সালের সাহিত্য-পরিষত-প্রিকা র শ্রীযুক্ত রমেশ বস্থু সহাশয় *লক্মণসেলের, 
নবাবিষ্কত তাম্রশীসন” শীর্ষক প্রবন্ধে শন্কিপুরের তাত্শাসনের পাঠ ও প্রতিলিপি প্রকাশ 
করেন*। এই প্রবন্ধে সেনবংশের পরিচয়ে বিশেষ কোন নুতন তথ্য না থাকিলেও 
রাজকীয় স্থানবিভাগ সম্বন্ধে একটা নূতন সংবাদ বাহির হয়।. পুক্লাতত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত 
নলিনীকাস্ত তষ্টশালী মহাশয় এই তাত্রশাসন আবিষ্কার প্রসঙ্গে ১৩৩৯ সালের সাহিত্য-পরিষত- 
পত্রিকায় লিখিয়াছেন”__ 

“এত কাল পরাস্ত ধারণ! ছিল থে, প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ পোপ বন্ধন ও বদ্ধমান, এই ছুই ভূক্ষিতেই 
বিভ্তক্ত ছিল। নবাবিষ্কত শক্তিপুর-শাগনে দেথা বায় কঙ্কগ্রানভুদ্তি নানক আর. একটা তুক্কির স্থানও 
আধুনিক বঙ্গের সীমার মধ্যে করিতে হবে| আহি সহলেই বুঝা যায় বে, পৌওবদ্ধনতুক্তি ও বন্ধসানভুকতি 
বাদ দিয়া বাঙ্গালা দেশের যতট,কু থাকিবে, ভাহাই ক্ধগ্রাসতুক্তি বলি পরিতে হঈবে 1৮২ 

শক্তিপুর তাঅশীসন-বর্ণিত কক্বগ্রামভূক্তির অন্তর্গত শাসনভুমি সঙ্বদ্ধে একটী 
হুচিস্তি প্রবন্ধ লিখিগলা, ভটটশালী মহাশয় বিভৃত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে 
বর্তমানের প্রায় সম্পূর্ণ বীরভূম জেল] এবং সুণিদাবাদের তাগীরখী-পশ্চিমস্থ অর্দাংশ লইফ্া 
কন্ধগ্রামতুক্কি গঠিত ছিলণ। 

ত্শালী মহাশয় কন্কগ্রামভূক্কির অন্তর্গত ভূপগ্ত সঙ্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিলেও 
তিনি “কনতগ্রাম? লাম মন্বদ্ধে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়াছেল। যেমন পৌও,বর্দন হইতে 
পৌতুবর্ধাতুক্কির নামকরণ হইস্াছে, সেইন্সপ কন্গ্রাম হইতে যে কল্গ্রামতুক্কির নামকরণ 
হুইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ লাই। অথচ এই কন্গ্রাম সম্বন্ধে তিনি কিছুমাত্র আলোচনা 
করেন নাই। 

অল্প দিন হুইল, লাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকায় রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র রায় 
বিষ্তানিধি মহাশয় “প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ, সম্বন্ধে একটা গবেষণাপূর্ণ প্রীবন্ধ প্রকাশ 
ক্ররিয্্ছেন। এই প্রবন্ধে তিনি কক্ষগ্রাম সন্ধে লিখিয়াছেনগ 

কন্কগ্রাম নামে একটা তুক্তি হইরাছিল, সে নাম সহজে লুপ্ত হইতে পারে না? '***+* কঙ্কগ্রাম হইতে 
কীকথাম হইবার কথা । এখন কাগ্রায। মুর্িদাবাদ জেলার দক্ষিণ ও বর্ধমান জেলার উত্তর সীমায়, ই-আাই 
রেলেৰু, পূর্ব 1-****কাঝ্রামে লদী নাই। ইহার চারি পাঁচ মাইল পূর্ে্কভাগীরথী, আট নয় মাইল দক্ষিণে 
অজয়) যেমন বসান সহঙথা ধিক বর পূব সি হইয়া ডিল, কক্ধতামও মেইকপ- চীন হইতে পারে 1. 
কষখাস কীফববের খাম। হয় তজোয়ারের জল গে কালে কক্ষত্রীম পরাস্ত দৃবিত করিত। জা 
তাসীী়পচীযি মাইল পশ্চিমে লাইভে পারা যায় না। কিন্তু ঘলিতে পারি, কন্ধগ্রাম ভাগীরথীর কৃলে 





উন $০5১, বঙ্গী়সাহিতা-পরিষদের ২য় মাসিক অধিবেশনে গঠিত। 
পত্তিকা, ১১৩৭ সীল, ২১৬-২২৫ পৃ । 
সাহিতািপতিকা। ১০০৯ সার, ৮৫ পৃঠা। 
ৎগজিকা। ১৩৩ সাল ১২ পৃষ্টা | 






৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হিতীয় সংখা 


ছিল। তখন কাটোয়! নষডিভিপ্রনে কাছুড়নদী অজয় ছিল। ভাগীরখী ও অজয় দুইই লঙ্িয় গিয়াছে, পূর্ব 
কালের ভৃভাগ পরে বর্ধমান ছেলার ক্রশান কোণে ধোচ হইয্স। রহিয়াছে। ইহা কিন্ত বহু পূর্ব্বকাজেন 
কধাঃ।” 

ভ্টশালী মহাশয়ের প্রবল্ধ গকাশের পর কক্কগ্রাম সম্বন্ধে আমার বিশেষ লক্ষ্য 
পড়িয়াছিল। তাহার সন্দেহ ভঞ্জনের ভন্ত আমি অন্থত্র হ্ন্কগ্রাম লহবন্ধে আলোচনা 
করিয়াছি*। 

কক্কগ্রীমের মূল উপাদান শক্তিপুর-শীসনখানি সাছিত্য-পরিষদের চিত্রশীলায় রক্ষিত 
আছে, এবং তিন বর্ষকাল সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় এই তাত্রশাসনোক্ত বিষয় লইয়া 
আলোচনা চলিতেছে । এ অবস্থায় আমার বক্তব্যও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত 
হওয়া কর্তব্য মনে করিরাই এই প্রবন্ধ লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি। 

“যেমন বদ্ধমান সহত্রাধিক বৎসর পুর্বে প্রসিদ্ধ হৃইস়্াছিল, কক্কগ্রামও সেইরূপ 
প্রাচীন হইতে পারে বিছ্যালিধি নহীশয়ের এই অন্থমান উপেক্ষার বিষয় নহে। বাস্তবিক 
বাঙ্গালা প্রদেশ ষে বহু বিভাগে প্রাচীন কাল হইতেই বিতক্ত ছিল, চীন পরিব্রাজক ঘুঅং 
চুঅংএর বর্ণনা হইতে তাহার পরিষ্কার প্রামাণ পাই। চীন পরিক্রাজক তাহার ভ্রমণবৃত্ান্তে 
প্রাচ্য ভারতের রাজকীয় বিভাগ ও তাহার আয়তন এইবপ নির্দেশ করিয়াছেন” 


মগধ নি ৫০** লি সমতট -.৮.:৩০*০ লি 
ইরিণ ব।হিরণা পর্বত ৩*০* লি তাঅলিপ্তি নর ১৪৬০ লি 
চম্পা ১৪০০০ লি কর্ণনবর্ণ ০৪৪৬০ লি 
কজঙ্গল এ ২০০০ লি উড 6 ৭*৯* লি 
ুষ্তুবর্ধন ১০:৪০০* লি কোঙ্গোদ ৮১৮.১০**লি 
কামরূপ ,৮ ১০০** লির অধিক. 


পরিব্রাজক কজঙ্গলের এইব্প বর্ণনা করিয়াছেন,__“তিলি চম্পা হইতে পুর্ব্বদিকে ৪০০ 
লির অধিক ভ্রমণান্তর “কিএ (ক )-চু-বেংকি-লো” [1076 (০)-০০৮-৩০ 17877০] দেশে 
উপস্থিত হইলেন! এই স্থানের পরিধি ২০০০ লির উপর ? ইহা নিম্ন ও আর্দ্র এবং শশ্শালী। 
এই দেশের জলবায়ু, উষ্ণ । গ্রধানকার লোকসমৃহ সরল, উচ্চ জ্ঞান ও বিস্তার পক্ষপাতী 
এখানে টা বৌস্ঠ মঠ এবং তিন শতের অধিক সঙ্গ্যাসী ছিল ; ১০টা দেবমন্দির ছিল এবং 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসমূহ বিমিশ্র তাবে বাস করিত! পরিব্রাজকের আগমনের কয়েক 
শতানদী পূর্বে স্থান্ীযরাজরশ বিলুপ্ত হইয়াছিল। দেশট; প্রতিবেশী কোন রাজার অধিষ্ষার- 
গভ হইয়াছিল এবং বরীজধানী পরিত্যক্ত হইয্বাছিল। লোকজন সহরে ও গ্রামে বাস রুরিত। 
হুতরাং রাজ! গীলািত্য পূর্বভারতে গমনকালে যখন এই স্থানে সভায় বলিয়াহিেন, খন 
তিনি তৃণছারা এখানে কুটার নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং প্রস্থানকালে সম ুটারে 
নন্ধি সংযোগ করিমা গিয়াছিলেন। এই দেগের দক্ষিণতাগে বহ বন হাইীাসিকিত 

সি 

৪ । বাহিতা-পর্সিষপত্জিকা, ১৩৪০ সাল, হর সংখাণ, ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা । 

৫। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস; কায়স্থকাও, ৬ অংশ | 
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উত্তরভাগে গ্গ। নদীর অনতিদূরে প্রস্তর ও ইঞ্টকে নির্মিত এক উচ্চ প্রাসাদ ছিল। উহার 
শভিভি-পরশস্ত ও উচ্চ এবং উহার কারকার্ধ্য নোহর ছিণ। প্রাসাদের চতুষ্পারশে বুদ্ধ এবং 
দেবগণের বিভিন্ন প্রকারের মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল*।” 
পাচা ভারতের যে রাষ্ট্রবিভাগ পূর্বের উদ্ধত হইয়াছে, এতন্মধ্যে মগধ, ইরিণ ও চল্পা 
বেহার এবং উদ্ভ ও কল্গোদ উড়িব্যাম ; এ ছাড়া কামরূপ পৃথক্‌ রাজ্য হইতেছে। এই কক 
বিতাগ ব্যতীত বজঙ্গল, পুণ,বর্দন, সমতট, তা্রলিস্তি ও কর্ণনথবর্ণ। এই পাচা গৌঁড়-বঙ্গের 
মধ্যে পড়িতেছে। ভ্টশালী মহাশর পৌওু,বদ্ধনতুক্তির সীসা! সন্ধে লিখিয়াহেন,__ 
“গোঁ বর্ধীনভুক্তির পুরবগাসা আমরা মোটামুটি বিশুদ্ধরাপে্ নির্দেশ করিতে পারি । একেবারে উত্তরে 
করতোয়া নদী! ঘোড়াঘাটের এমকষত্র পুকদিকে একেবারে সনুদ্র পথাস্ত। কিছু এই সীমানার মধাগ্িত 
ময়মননিংহ জেলার পশ্চিমা শ পোওু,বনধনউুক্তির অন্তর্গত ছিল কি না, মেই |বধম মীমাংদা। করিবার মত উপকরণ 
অগ্যাবধি আববিজ্ঞত হয় নাউ | গোও.ষধনভুভিরাউত্বরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সনুদ্্। পশ্চিমসীমা স্থির করিতে 
বিচার আবগ্রক। নারায়ণপালের ভাগণপুরশাসন-প্রদত্ত গাম তারভুক্তির অন্তর্গত এবং দেবপালদেবের 
অঙ্গেরলিশি শীনগরভুক্তি অর্থাত গাটলিপুসির অগ্তর্গত। এই ই ভুক্ত যথাক্রমে মিথিলা! ও বিহার বলিয়া 
অধুনা পরিচিত ।+১৮7 সুতি ও পৌও ব্ধনভুক্তির মঝো কুশা নদাই ছিল সীসান1 1৮... 
[ ডায়মওহারবার মহকুমার মধো ) “গাববেড়িঘা, মলয়! ও রামদেবপুরের অবস্থান দেখিয়া নিঃসলদোহ হওয়া। গেল 
এষ, বরতষান ভাগীরথীত্রোতই প্রাচীন পেও বনধনতুক্তির দক্ষিণভাগের পশ্চিম মীনা ছিল 1৮ 
লক্মণসেনের গোবিন্দপুর্-শাসন ও বিজয়সেনের বারাকপুর-শাদন হইতে শট্রশীলী 
মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন_-তাগী৫খাই পৌগবর্ধনভক্তি, ও বর্ধমানভূক্তির মধাস্থ সীমা 
হইতেছে। বর্তমান বদ্ধমান ডিভিসনকেই মোটামুটি বন্ধনানভূক্কি ধরিয়া লইছে পারি ।. এই 
বন্ধমানভূক্কিই চীন পরিব্রাজকের সমম্স কর্ণস্থবর্ণ এবং তৎপুর্বে রাস্তা জযনাগের সময় 
গুঁদশ্বরভুক্তি বলিয়া পরিচিত ছিল। 
দক্ষিণাপথপতি রাজেন্্ চোলের তিরুমলয় শৈললিপিতে উত্তররাঢ ও দক্ষিণরাঢের সহিত 
থে দওভুক্তির উল্লেখ আছে, তাহা ভ্টশালী মহাশয় মুর ভপ্র ও বৈতরধীর উত্তর ও সিংহ্ভূ্ন 
জেলার পুর্বে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলা মনে করেন। চীন পৰ্িবাজক যে তাত্রলিপ্তি 
ভূভাগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই যেন দগ্থক্তি মনে হইতেছে। তট্টশালী মহাশয় 
চট্টগ্রামকে মতটের মধ্যে ফেলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও ঢাকা! 
জেলার দক্ষিণাংশও সমতটের মধো পড়িয়াডিল। 
ূ্ববর্ণিভ রাষট্রিতাগ ও ভুক্িগুনির অবস্থান আলোওনা করিয়া মনে হইভেছে_ 
চীনপরিব্রাজক যাহা “কল? বলি! নির্দেশ করিরাছেন, তাহাই যেন পরে ক্ষগ্রামভূক্তি 
হইয়াছে এছীন পরিত্রাক ঠিক কি নাম ধরিয়াছেন। তাহার অক্ষর-বিস্তাস জয়া 
গোযযোঠ4: প্রলিক্ধ চীনতাবাবিৎ ভুলে 'কিএনচু-উ-খি-লোঃ (০-০৯০৪-০০-/)১-1০) 
পাঠ [করিয়া তাহার মুল রূপ কদুখির এবং ওয়াটার সাহেব “ক-চুবে-কি-লো” 
বারা মূল বজঙল' বা! 'কজঙ্গলা" নাম প্রকাশ করিয়াছেন" । এদিকে বৌন্ধ- 


২51575০৫88০ ম৮০৮৮-95 সু তালহা পাও, তা, হই, ০৮, 28283. 
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বর্রস্থে হিজল” জনপদ পাইতেছি”। এ অবস্থায় “জঙ্গল? নামই গ্রক্কৃত মলে 
হইতেছে। 
পুরাবিদ্‌ কানিংহাম সাহেব তাহার “ভারতের প্রাচীন ভূরত্াস্তে' ক্জজলকে 
কাকজোল বা বর্তমান বাজমহল স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্ষুদ্র কাকজোল রাজ্য 
যখন দ্বাধীন ছিল, তত্কালে রাজমহলের দশ্গিণ ও পশ্চিমে অবস্থিত সমুদয় পার্বতীয় তুভাগ, 
এবং গিরিরাজি ও ভাগীরথী নদীর, দক্ষিণে নুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত সমুদয় সমতল ভূভাগ এই ক্ষ 
রাজ্যের অস্তর্সত ছিল। চীন পরিত্রার্জকের বর্ণনা ইহার ভূপরিমাণ পায় ৩৯০ মাইল 
হইবে। 
কিন্তু সঙ্্যাকরনন্দীর রামচরিতে যে “কিবঙ্গণ? ভূমিপতির উল্লেখ আছে, এই কিষঙ্ল/ 

চীন পরিব্রাজকের “ক-ঢু-বে-কি-লো” এবং বৌদ্ধধর্মের “কভঙ্গল' অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। 
এই কজঙ্গল জনপদ পরে কেবল জঙ্গল ব! জাঙ্গল ল!মে পরিচিত হইয়াছিল । ভথিস্ম- 
পুরাণীয় ব্রঙ্গথণ্ড নামক পুথিতে রাটদেশের অন্তর্ণত ভঙ্গলবিভাগ 'রাটীখগুজাঙগল” নাষে 
বিকৃত হইয়াছে। নিয়ে সমস্ত পরিচন্ন উদ্ধত হইল। তখিষ্ম-রহ্মধণ্ডে লিখিত আছে» 

“অখেদানীং রারীখও-আাঙ্গলং দেশে! রিচাতে 

দারিকেশাদুত্তরে চ দ্বাযোজনমানতঃ ॥ ১ 

পঞ্চকুটপাশ্বভাগে ভাশীরথ্যাস্চ পশ্চিমে। 

জাঙ্গলে। রারীখগু্চ দেশ: কীকটসন্রিদৌ ॥ ২ 

শালার্ুনসাকটানাং কণ্টকানাঞ্চ ভূরিশঃ | 

কাননানি কলে বিপ্র। ভবিষ্যস্তি মহত্তর।: ॥ ৩ 

বৈদ্নাথমহাদেবে। রারীবণ্ডে চ তিষ্টভি। 

কলিকালে বৃণাং বিপ্রা:--.ক মপ্রদায়কাঃ ॥ ৪ 

নানাদেশীরলোকৈশ্চ বৈগ্যনাথঃ প্রপৃজাতে। 

বক্রেশ্বরো মহাদেবো রারীথগুসমীপতঃ ॥ ৫ 

বীরভূমিগ্রাদেশেষু সদা প্রতাক্ষরপকঃ 

রারীথগুকাননেবু অজরা গ্যাঃ সরিষ্বরা: ॥৬ 

ক্ষুদ্রা মহত্তরা্চৈব হাষ্টাবিংশতিসংখাকাঃ। 

বাহিষ্ঠঃ কলিকালে চ ভবিষ্যস্তি ছিজো ত্রমাঃ ॥ ৭ 

ত্রিভাগজাঙ্গলং তত্র গ্রামস্চৈবৈকভাগকঃ ? 

শ্বলাভুমির্ব্বরা চ বহুলা চোষরা মতাঃ॥ ৮ 

রারীখগুজাজলে চ লৌহধাতো: কচিৎ কচিৎ। 

'আকরো৷ তবিতা তত্র কলিকাঁলে বিশেষতঃ ॥ ৯ 

জাঙ্গলবাসিনো নত্্যাঃ বেদমার্গবহিকতাঃ। 


ঢা সন 6৫09 857514598045 ৪৩05, 1904, চচ,৪৫-8. 
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ভবিষ্স্তি কলৌ বিপ্রাঃ সন্ধ্াবন্দনবর্জিতী ॥ ৯০ 
কচিৎ কচিৎ বিষ্লামগাযকা নিন্মলা নরাঃ। 
রারীখগ্ুস্ত পাবিত্র্যং তে করিষ্যপ্ডি বন্ধৃতঃ ॥ ৮১ 
কন্গপক্ষিযুতীঃ ভ্রেরাঃ ভাজলমধ্যবঞ্ডিনং। 


শ্তামবর্ণ। জনা; অর্ক হনর্বিদ্ঞাপরায়ণাঃ ॥ ১২ 


উদ্ধত প্রমাণ হইতে আমরা পাইন্ডেি,_পশ্চিমে কীকট বা মগধসীমা বৈদ্বানাথ দেওঘর 
হইতে বঝীরভূমের বক্রেশ্ণ এবং উত্তরে গঙ্গা ও দক্ষিণে অজয় নদ এই জাঙ্গল ব! জঙ্গল দেশের 
অন্তর্গত ছিল। চীন পরিব্াজকের সময *ক-জঙ্গল” বা অল্পজঙ্গন নাম ছিল, পরে রাটাখণ্ডের 
জাঙ্গল বা জঙ্গল বলিয়া পরিচিত হয়। সাঁওতাল পরগণা, মুশিদাবাদ ও বীরভূম জেলা 
ইহার অন্তর্সত। বলা ঝাহুণ্য, ৬্রশালী মহাশয় যে ভূমিবিতাগ কক্কগ্রমতুক্তি বলিঝ। নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহাই যেন “ক-জঙ্গলণ বা “ভাঙ্গল জনপদ হইতেছে । বাডের প্রধান অংশ 
বলিয়া বাটীপ্ন খণ্ডের অপত্রংশে রারীথণ্ডঃ নামে পরিচিত হওয়! কিছু বিচিত্র নছে। ন্ণণ্ডে 
সমাজস্থানগুলির উল্লেখ নাই । তবে ১২৭ শ্লোকে “কস্কপক্ষিঘুতাঃ জ্ঞেগাঃ জ1ঙগলমধ্যবর্তিনঃ 1৮ 
এই উক্তিতে যেন জাঙ্গণ দেশের মপাবত্তী কক্ষগ্রামের ক্ষীণ স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে 
গৌড়ের মধো রাড দেশ সেনবংশের গ্রাথম লীলান্থল। বললসেনের সীতাহাটা শাসনে 
লিখিত আছে।+_ 





“বংশে তগ্ত।ভযাদিনি সদাচীরচর্ধ্ানিরাটি 

প্রোটাং রাঢ়ামকপি হচবৈভূবিযস্তোইন্ুভীবৈঃ। 

শশ্বদবশ্বাভন্নবিতরগস্থুললক্ষ্যাবলকষৈঃ 

কাঁত্যাল্লেলৈঃ সুগিতবিরতো জঙ্তিরে রাজপুত্রাঃ ॥ 

তেষাং বংশে মহৌজাঃ গ্রতিতটপৃতনাস্তো ধিকল্লাস্তস্থরঃ 

কার্ডিজ্যোৎম্োজ্জলশ্রী: প্রিকুমুদবনো ্ল।সলীলাবৃগাঙ্কঃ | 

আসীদাজন্মার্তপ্রণযরিগণমনোরাজ্যসিদ্ধিপ্রতিষ্। 

শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপধিকরুণো ধাম সামস্তসেনঃ॥” 
(ত্য ও ৪র্থ শ্লোক) 


উন্তত পরিচ্প হইতে বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাজা বল্লালসেনের প্রপিতামহ 
সামস্তসেন রাঢ়দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহার পূর্বপুরুষ সেনবংশীর রাজ পুত্রগণ্চ এই 
রামুদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া! সদাচাবচর্ধ্যার ব্যাতিগৌরবে রাটনগুল অতুল গ্রতাবে বিভূষিত 
করিয়াছিলেন: 
* এখন কথা, হইতেছে_রাছের মধো কোথায় সেই সেনরাজবংশের লীলাস্থান? 
শৌভাগ্যের বিষ, যে কক্ষগ্রাম লইয়া আলোচনা! চলিতেছে, সেই কক্ষগ্রামই এক সময়ে 
বংশের অধিঠানকেন্ ছিল, ইদিলপুরের লক্ষীকান্ত শর্ঘটকের তালপ্রের কুলগরনথ 


৬০ সাহিত্য-পরিষত্-পন্দ্িকা [ ছিতীয় না 


হইতে আমরা ইহার সম্ধন গ্াউরাছি। বিশেষ প্রত্ধোজন মনে করিয়া তাহা লিয়ে উদ্ধত 
করিতেছি১* 1 
“অথ স্থাননিরর়ং। 

হরির্সোখঃ বটঃ কোণে বদ্ধনানঃ মধুন্তথা। 

কন্ককণ। চ বাটাগ্াং কায়স্থানাং কুলাষ্টকং ॥ 

দিংহো দাসস্তথা ঘোষপালিতৌ বিষ্রেব চ॥ 

নাগো নাথশ্চ দাখশ্চ কুলান্বষ্ট হরিপুরে 

আদ্যো। দাসম্তথা শন্দি-দেব-সেন-করস্তঘ]। 

চন্দো গোনগরে বিজু কুলান্য্ট বসন্তি চ॥ 

মিত্রো রক্ষিতো দামশ্চ দত্তঘে।যোহস্কুরো বঙ্গ: । 

'দেবঃ অন্মিন্‌ বটগ্রামে কুলাহষ্ট বসস্তি চ॥ 

দামদেবভতথা দত্তঃ কর চন্্স্তথৈব চ। 

শালো ভ্বস্থশ্চৈৰ কোণোশ্রামে কুলাষ্টকং ॥ 

কুগুদেবন্তথ! দাসঃ চন্দ্রো ভদ্রঃ করস্তথা। 

পাললেনাবপি খ্যাতৌ ব্ধমানে কুলাষটকং ॥ 

শুভো নন্দন-সিংহো চ দাসদভশ্চ পঞ্চম: | 

দামদততশ্চ কডরশ্চ মধুগ্রামে কুলাকং ॥ 

কঙ্কগ্রামে পরং সেনকুলম্াত্র বিগ্যাতে। 

শুহেনাপি তং ছিন্ং কিং কার্য্যং কথিতং সরৈঃ॥ 

সিংহদততস্তথা কুণঃ পালদেবস্ত পঞ্চম: । 

রাহে। তদ্রশ্চ গুহশ্চ কর্ণনবর্ণো কুলাষ্টিকং ॥ 

কোণাৎ বস্তু বটাৎ ঘোঁঝে। বদ্ধ মাশ।ৎ ) মিব্রস্তথ!। 

কঙ্কগ্রামে লমালীতাঃ বল্লালেন গ্রতিষ্িতাঃ১১ 

উদ্ধত প্রাচীন কুলকারিরলা হইতে পাইতেি, রাঢদেশে কায়স্থগণের হরিপুর, 
গোনবা গোনগর, বটগ্রাম, কোণ, বর্ধমান, নধুঞাষ+ ক্গ্রাম ও কর্দনবর্ণ বা কাণসোনা) 
এই আটটা প্রধান সমান্তস্থান ছিল । এই আট সমাজের মধ্যে কঙ্কগ্রাম ব্যতীত অপর 
সাতটার গ্রত্যেকটাতেই আট ঘরের বাস ক্কগ্রাম সমন্ধে কিন্তু এরূপ আট ঘরের উল্লেখ 
নাই) কেবল সেনবংশের সমাজ বলিয়া পরিচিত হইগ়্াছে। কেবল তাহাই নহে,_ 
রাজা বল্লালসেন কর্তৃক বন্ধ, ঘোষ এবং মিল, এই তিন ভান এই কক্কগ্রামে সমানীত ও 
শ্রতিঠিত হইয়াছিলেন। 4 
১০1 প্রথমে আমু যোগে্চন্র ঘোষ মহাশয়ের লিকট বক্ষগ্রামর সক্চান পাই | তৎপরে কায 

সমাজ পত্রিকা-সম্পাদক প্রীত উপেক্রচন্তর শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত ভালগাতার পুথির নকল আঁনাকে,দেধিতে 
দিয়া কৃতক্রতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 


,.:১১। অপরাপর সমণ্ত অংশ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কাযস্থকাও। ঘষ্ঠ অংশে উদ্ধত হইছে । বাহুল্য বোধে 
এখানে সমন্ত উদ্ধত হইল না। 





॥ 





বস্তা ১০৪১] উত্তররাছে সেন-রাজধানী ৬১ 


“কন্ষগ্রামে সমানীতাঃ বল্লালেন প্রতি্টিতা: 1” এই উক্তিস্থইতে কক্ষগ্রাম বল্লালের 
'অবিষ্ঠানভূমি এবং বন্ধু, ঘোষ ও মিত্র, এই তিন ধরের কুলমর্ধ্যাদা প্রাপ্তির স্থান 
হুইতেছে। * গোনর ও কোণসোনাতেও সেনের সসাজ ছিল। «সই ছুই সমাজের দেন 
'আলম্যান গোত্র ও কক্ষগ্রামের সেনবংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ*১। 

একমাত্র সেনবংশের প্রধান সমাজ ও অধিষানভূমি কষ্কগ্রামই বল্লালসেনের 
সীতাহাটা-শালনবণিত সেনরাজবংশের নীলস্থল বণিগ্াই হনে হয়।  পুর্বকালে এ 
অঞ্চল কজঙ্গল ব! জাঙগল বলিয়া পরিচিত থাকিলেও পেনবংশের অধিকারে এই 
কেন্্স্থান কঙ্কগ্রামের নামানুসারে এখানকার সমস্ত ভূঙ্তাগ কক্ষগ্রামত্রক্তি বলিয়া 
পরিচিত হ্য়। আমি মনে করি, এই কছজঙ্গল বা অল্প জঙ্গলময় প্রদেশে তাগীরথী- 
তীরে বল্লালসেনের প্রপিতামহ সানস্তলেনের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্য হইতে আলির! 
উপনিবেশ স্থাপন করেন। বিজ়সেনের দেওপাঁড়া-লিপিতে স্প্ই লিখিত আছে” 


“উদান্ধীস্তাজ্যধূসৈযূ গশিশুরসিতাখিন্নবৈখানসস্ত্রী- 

্স্তক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতবরদ্মপারাররণানি | 
যেনাসেবান্তশেষে বলি ভবতয়াস্কন্দিতিম দ্বরীজৈ: 

পর্ণো ৎসঙ্গানি গঙ্গাপুণিনপরিবরারণাপুপা।শযানি ॥৮ সেম শ্লোক) 





অর্থাৎ “যে স্থান আজ্যধুমের স্তগন্ধে আমোদিত, যেখানে মুগশিশু বৈথানস-রমণীগণের 
্তস্ক্ষীর পান করিত, যে স্থান শুকপক্িগণের আক্গপারারণ বা বেদপাঠ-পরিচিত ॥ 
তবতয়াক্রান্ত ধার্মিক তপন্থিগণে যে স্থল পরিপূর্ণ, সেই গার পথিক্র পুলিনে অরণ্যমর 
পুণ্যাশ্রমে যিনি বৃদ্ধ বস অতিবাহিত করিয়াডিলেন ॥ উত্ত বর্ণনার গঙ্গাতটস্থ অরণাময় 
কজঙ্গল বা জঙ্গলভূতাগের পরিচয় দিতেছে-_এখানে তপস্থিগণপরিপুর্ণ বঙ্গগ্রাম খাজিতে 
হইবে । 


বাট ব্রাহ্মণগণের সুপ্রাচীন এড়মিত্র ও হুরিনিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে_ 


পকামঠী বন্গপুরী চ হরিকোটিন্তথৈব চ। 
কন্কগ্রীমো বুটগ্রাম এবাং স্থানানি পঞ্চ চ৯৯।৮ 


আদিশুরের লভায় ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে যে পঞ্চ সাগ্সিক বাঙ্গণ আগমন করেন, 
তাহারা গম্গাতটে উক্ত পঞ্চ গ্রমি পাইয়াছিলেন। বল! বাহুল্য, তাহাদের সমাগমে প্রস্থান 
বৈদিক ক্রিয়াকলাপে সুখরিত হুইযলাছিল। পঞ্চ গ্রামের মধ্যে কঙ্বগ্রামেই সম্ভবতঃ সামস্সেন 
বাস, করিতেন। বলা বাহুল্য, তাহার পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানে বৈদিক উপনিবেশ 





১২1 বঙ্গের জাতীয় ইতিহান। কায়সথকাণড; ৬ষ্ অংশ, ৮২পুঠার গাদটাকা জষ্টবা। 

*১০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাদ, ত্রাক্ষণকা, ১মাংশ | ২ সংক্করণ) ১১২ পৃচার পারটাকায়, উদ্ধত 
হইয়াছে। এই পঞ্চগ্রামের বর্তমান অবস্থান লইয়! উক্ত ত্রাঙ্মপকাণ্ডে বা তৎপুর্ববর্তী বিছ্যানিধি সহাশয়ের 
সন্বন্নিপ় প্রন্থতি শ্রচ্থে যাহা! লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্তই এক্ষণে কদনানুলক বলিয়া মনে হইতেছে) 
খন কাঁকুলপন্তিকাবনিতি কষ্ট সগীজ এবং পঞ্চব্রান্মণপাসন সেনরাজধানীর নিকটই হইতেছে। 


২ সাহিত্য-পরিষতপত্রিকা [দিতির যা 


হইয়াছিল। বিজরসেন খর গৌড় রাড অধিকার করিয়া বিজয়পুরে রাজধানী করিলেও 
বল্লালসেন স্তাহার এই পৈহৃক শাসনকেন্দ্র পরিতাগ করেন নাই। প্রাচীন কুলগ্রঙ্গে 
স্পাই রহিয্না্ে যে, “এই ব্বগ্রামেই বল্লালসেন বস্তু, ঘোষ ও মিত্র, এই তিন জনকে কুল- 
মর্ধ্যাদা দিপা প্রতিিত করিয়্াছিলেন। এক সমগ্র ত্রাহ্মণশাসন হেতু এই স্থান সাগ্রিক 
বিপ্রগণের আএন বলিয়াও পরিচিত ছিল। সাগ্নিক বিপ্রগণের কামটা, বরহ্মপুরী, হরিকোটি, 
কন্বগরাম ও ক্টগ্রাম এবং কায়স্থকুলপধিকাবপিত হরিসুর, গোনর, বউগ্রাম, কোন, মধুগ্রাদ, 
কদ্ধগ্রাম ও কর্ণ (কাণসোন!) এই ৭টী গ্রামই উত্তররাট়ে হইতেছে। কেবল বর্দমান 
মধারাচে পড়িতেছে। 

পূর্বেই লিখিরাছি--উত্ত পঞ্চ শাসন বা অষ্ট সমাজের কেন্দ্র ছিল কক্কগ্রাম। এই 
কক্ষগ্রীম কেবল মৌকালীনগোত্র সেনের আদিসমাজ হইতেছে) কক্ষগ্রাম মুশিপাবাদ জেলার 
কান্দি মহকুম।র তরাতপূর গান এখন কা-গ্রাম নামে পরিচিত। এই স্থান যে এক সময়ে 
কীকগ্রাম নামে পরিচিত ছিল, হারও সন্ধান পাইয়াছি। কাগ্রামের নিকটবর্তী সৌগ্রাম 
নরসিংহরপুরনিবাসী এক মুসলমান ডাক-পিয়ন আমাদের নিকটস্থ বাগবাজার ডাকঘরে কাজ 
তেছে। তাহাদের এাটাণ দলিলপত্র এই স্থান “কাকাম” নামেই বণিত হইয়াছে 
ক।কগ।মের পাশেই আজও “সনপুয় বিগ্তমান, তাহা! প্রাচীন সেশবংশের সংশব চিত 
করিতেছে । এইদ্ধপ মৌগ্রামের (প্রাচীন মধুঞাম ) এক অংশে নিরসিংহপুর' সন্ধা।কর নন্দীর 
রামচরিতবর্ণিত কজঙ্গলীয় নরসিংহাজ্ঞুনের নাম ঘোষণা করিতেছে। চীন পরিব্রাজক যে 
বৌদ্ধকীর্তি ও দেবঘন্দিবের উদ্লে করিয়াছেন, পঞ্চ শত ,পেৰ অপনরংশে পাভথুপী নাম এবং 
কাগ্রামের তিন মাইল দুরে সালার এ মমধ্যে সেই প্রাচীন দেবকীর্ডির নিদর্শন বিদ্যমান । 
সালারের কুমার সাহ্বদিগের পুকুরের ধারে বহু ভগ্র মুর্তি ও ভাঙ্কর্য্ের নিদর্শন প 
আছে। শুনিলাম, স্থানীয় বণিকগুছে অনেক প্রাচীন দেবমৃর্ঠি ও স্থাপতা স্থান পাইয়াছে। 
বলিতে কি, পা€থুপী হইতে শালার পর্যন্ত প্রাচীন ভূাগ বাঙ্গালার পুরাবিদ্গণের 
বিশেষভাবে অন্ুসন্ধেদ্। 

স্থানীয় মানচিত্ত হইতে শাসনবর্ণিত যে সকল স্থানের সন্ধান করিয়াছি, আলোচনার 
সুবিধার ভন্ঠ নিম্নে তাহাদের নামের সঙ্গে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমংশ প্রদত্ত হইল 1 














কাগ্রাম (কক্ষগাম) - অক্ষাণ. ২৩০৪৫ দ্রাঘিণ ৮৮০১৪ 
মৌগ্রাম (মধুগ্রাম) - বি ২৩০৪৪ £ ৮৮০১৫? 
বালুটিয়া (বাদ্দীহিভ1)  _- নু ২৩০৪৪ ৮৮০১২ 
নিম - ২৩৫৬7 টি ৮৭৪৮7 
কোণ। (বোরহকোণা) -- রি ২৩০৪০ রি ৮৮০ 
কুমারপুর হা টি ২৩০৪৪ রি ৮৮০ ৭৫ 
চাকুলিয়া (চাকলিয়া) -_ রি ২৩০৩৬, ক ৬৮৪8 


ভীনগ্েজনাখ বন্থ 


মহাকবি কালিদামের সময়* 


মহাকবি কালিদাসের সমর এথনও অবিসংবাদিতরূপে শিরূপিত হয় নাই। কেহ 
বলেন যে, কবি খ্রীীয় ৫ম কিন্বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক; কেছ বা বলেন যে, তীহ!র সময় 
র্টপর্ব প্রথম শতাব্দী। কবি পিজে নিজের সময়োলেখ করেন নাই, সেই, জন্তই 
এই সকল নানা মতের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে মহাকবির সময়, 
স্তাহার কাব্যগ্রন্থের জ্যোতিষিক সমরজ্ঞপক বাক্যাবলী হইতে নিরূপণ করিতে প্ররাস 
পাইতেছি। 





১) মেঘাগম সম্বন্ধে কবিপাসিদ্ধি 
আধুনিক সংস্কৃত রামারণে মেঘগমের কাল সঙ্রন্ধে এইরূপ উক্তি আছে। 

যথা 

তভ: প্রাবৃড়, অনুপ্রাপ্ত। নম কামবিবদ্ধিনী 1১৪1 

অপাবা হি রগান্‌ মাচ জগদংভুতি। 

পরেতাচরিভাং ভীনাং রবিরাচরতে দিশম্‌ 1১৫| 

উষণদপ্ধে সদা ক্িধা দর্দশিরে ঘলা;। 
ঠা জঙষিবে চাছপি ভেবনারববহি 'ন 





১৬। (অযোধ্যা, গড আন, ১৪-১৪) 





ইহা রাম-বিবাসন-শোকগ্রস্ত রাঞা দশরখের কৌশল্যার প্রতি উক্তি। দশরথ 
বলিতেছেন, “তার পর আমার কানবিবদ্ধনকারী বর্ষ।ক(ল উপস্থিত হইল । বুবি পৃথিবীর 
রসসমূদর দুর করিয়া এবং কিরণ ছারা জগৎ তাপিন্ত করির1 যেই মাত্র প্রেতলোকের 
আশ্রিত দক্ষিণদিক্‌ অবলগ্ধন করিলেন, তৎক্ষণাৎ উষ্ণতা পৃথিবী হইতে অন্তপর্ণন করিল 
এবং ক্ষিগ্ধ মেঘাবলী দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন তক, সারস এবং মম়ুরগণ আনলে পরিপ্লুত 
হইল।” - 
সুতরাং র্তমান রাযায়ণের কবির মতে স্থর্ধ্ের দক্ষিণ্নয়ল আরস্ত হইলেই মেঘাগম 
হইয়া থাকে। এই সময়েই সায়ন সৌর শ্রাবণ আরম্ভ হইয্স| থাকে এবং বে সময়ে অশ্বিনী 
নক্ষত্রের আদিবিন্দুতে বাসন্ত-বিষুব (ড6./9] 7100100স) অবস্থিত ছিল, সে সময়ে নিরয়ণ 
শাবণারস্তও হইত। বর্তমানে দক্ষিণায়ন এই আষাঢ় বা ইংবাজী ২২এ জুন আর্ত 
হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই সময়েই গ্রক্ষত মৌনুমী বর্ষণ আর্ত হইগা থাকে । এই 
সময়েই সধ্যদেশে মেদাগম বা প্রকৃত বর্ারস্ত হইত, ইহাই প্রাচীন কৰি-প্রসিদ্ধি। বলা 
বাহুল্য, উক্ত সময়েই অুবাচীপ্রবৃত্বি আজকাল হইগা! থাকে । আধুনিক রামায়ণের কবির 
সমস্েও,এই লমর সৌর শ্রাবণ আরম্ভ হইত। যথা,_. 
পুর্ধোধ্রং বাধিকো! মান: শ্রাবণ: মলিলাগম:। 
্রবৃতাঃ নৌমা চারে! সাসা বারিকসংজি ভা; ৪১৪। ( কিছিকষযাকাণ। ২৬ অধ্যায় )। 
৮ ১৪* সালের ২৬এ চৈত্র বীয়সাহিতা-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত ! 





৬ঃ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ হী না 


রামচন্ছ্র জুগ্রীবকে বলিতেছেন, ৭এইটি বর্ধাকালীয় প্রথম মাস শ্রাবণ) এক্ষণেই 
সলিলাগনম হ়্। হে তৌনা, এক্ষণে বাধিক মাসচতুষ্রের প্রবৃত্তি হইল ।” স্কৃতরাং সৌ 
শ্রাবণের আছেই দক্ষিণারনারস্ত, মেঘাগন এবং বর্াপরবত্তি, এইরূপ কথিপ্রিদ্ধি পাওয়া 
যাইতেছে । উহার সমর্থক উত্তি আমরা বরাহসিহিরকৃত “বৃহৎসংছিতা” হইতে পাইতেছি। 


২। বরাহমিহির এবং বধাপরবভি 


মা্গশিরনিতক্গপ্রতিপতপরকৃতি গপাফরেছ্যাচাম। 
পুর্ববাং ল। ননুপ্গতে গর্ভাণাং লক্ষণ: জেয়ম্‌ 0৩ 





চান্দ্র অগ্রহারণ মাসের শুর্ুপক্ষের গ্রতিপদ্‌ ভিথি হইচে এবং চন্দ পূর্বাধাঢা সক্ত্রে 
উপস্থিত হইলে গর্ভের বা নেঘস্ঠন/র লক্ষণ বুঝিতে হইবে । 
গর্ভশপ্জে ভবে ন চল্লুবশাৎ। 
“নু জুটৈব প্রসবমায়াতি | 








পঞ্চ, 
চক্র যে নক্ষত্র প্রাপ্ত হইলে থে মেঘের সুচনা হয়, তাহার এক শত গগানব্বই চান্দ্র 
দিন বা তিথি পুর্ণ হইলেই সেই মেঘের প্রসব বা বর্দন হয়। 
১৯৫ তিথিতে ৬০ চান্দ্র মাস হর অর্থাৎ মেঘের ন্চনার ৬ চান্্র মাস অতীভ 
হইলে বর্ষণ হয়। আমরা সম্প্রতি বরাহের উক্কিগুলির অর্থ গ্রহণ করিতেই প্রয়াস 
পাইতেছি। 





নিতপক্ষভবাঃ বু শুক নৃষানন্তব! ছামস্তৰ। রাত্রে! । 
নক্ঞাপ্রতবাস্চাহনি সঞ্গ্যাজীতাশ্চ লঙ্গায়াম্‌ ॥৮ 
শুরুপক্ষে যে মেঘের সুচনা ভইবে, তাহার কুষঃপক্ছে বর্ষণ হইবে; কৃষণপক্ষোৎপর্ 

মেঘের বর্ষণ শুক্রপক্ষে হইবে, দিলোৎপন্ন মেঘের রাত্রিতে বর্ষণ এবং রান্রিতে উৎপন্ন মেঘের 
দিনে বর্ষণ, প্রাতঃসন্ধান্স উৎপন্ন মেঘের দিনান্তসন্ব্ায় বর্ষণ এবং দিনাশ্বসন্কযার উৎপন্ন 
মেথের প্রাতসনধ্যার বর্ষণ হইবে। 

স্ুপনীধাদ গর্ভা অন্দফলী; গৌষিফ্জাতাশ্চ । 

পোনা কু্ণাক্ষণ নিন্দি শৈল্ভীবশনিতম্‌ 1৯ 

মাঘগিভোখ্। গর্ত। শ্রাবণক্ প্রশ্দতিঙায়ান্তি। 

যাঘনা কুষপক্ষেণ নির্নিশেদ্‌ ভাত্রপদশুযম্ ১০ 

কালগুনশু্রসমূখ। তাজ্রপদসাসিতে বিনির্দেক্ঠাঃ। 

তদাৰ ক্ংপক্ষো দৃভবাস্ত যে তেখ্প্যুক্শুকে (১১) 


চা অগ্রহায়ণের প্রথম পক্ষজাত যে মেঘস্থচনা হয় এবং চান্ত পৌষের শুরূপক্ষজান্ত 
যে মেঘস্চলা হয়, তাহারা উভয়েই মন্দফল অর্থাৎ, স্বল্পবর্ষণত্রদ হুইয়া থাকে। পৌষের 
কুষণপক্ষস্থচিত মেঘের শ্রাবণের শুক্লপক্ষে বর্ষণ শির্দেশ করিবে । মাঘের শুরুপক্ষস্থচিত 
মেঘের শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ছে প্রসব হয়। মাের ব্কপক্ষ ছারা ভাতশুকুপক্ষকে নির্দেশ করিবে । 
ফান্তুনশক্লপক্ষে কুচিত মেঘের ভা্রকুষ্পক্ষে বর্ষণ নির্দেশ করিবে । রী মাসেরই ক্কফণপক্ষ- 
গর্ভিত মেঘ আ্্িনসতক্ুপক্ষে বারিপ্রদ হুয়। 


বগা ১০৪১] মহাকবি কালিদাসের সময় ৬৫ 


চান্দ্র অগ্রহায়ণের প্রথম পক্ষজাত মেঘ বরাহের মতে জ্যেষ্টের ক্ষ্ঃপক্ষে বর্ষণ করে, 
"এবং চান্দ্র পৌষের শুক্লপক্ষজাত মেঘ বরাহের মতে আষাটের কৃষ্চপক্ষে বর্ষণ করে। এই ছুই 
বর্ধণই মন্বাফল ব| যতকিঞ্চিৎপরিমিত। পৌষের রুষ্ণপক্ষহচিত গেছে, শ্রাবণের শুক্লপক্ছে 
বর্ষণ হর) এবং শ্রাবণ, ভাজ, আস্ষিন ও কান্তিক, এই চাবি নামই প্ররুত বর্ধাকাল। শ্রাবণ- 
শুক্ুপক্ষের আরম্ভ বর্তমান পঞ্জিকায় সৌর আমাঢ়ের শেষ দিন হইতে লৌর শ্রাবণের ২৯ 
দিন পর্যন্ত হইতে পারে। পরে দেখান যাইবে যে, ভারতবর্ষে ব্যবহৃত সৌর বর্ধমান 
প্রকৃত নাক্ষত্র সৌর বর্ধমান হইতে প্রায় ৩ মিনিট অধিক গৃহীত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া 
এদেশীয় পঞ্জিকার রাশি নক্ষত্র বিতাগ যে অবস্থানে আসিয়া ধাড়াইয়াছে, তাহার আদিবিন্দু 
রষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর সময়ে চিব্‌ ছিল, অর্থাৎ এই রাশিনগ্ত্রের আদিবিন্দু ও বাসম্ত বিষুব 
টয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে একই বিন্দু ছিল; এবং এক্ষণে সৌর শ্রাবণের আরস্তে 
্ধ্য জ্রন্তবৃত্তের যে স্থানে উপস্থিত হয়, সেই স্থানেই গ্রাম তৃতীয় শতান্দীর শেষভাগে 
উত্তরায়ণাস্ত বিন্দু অবস্থিত ভিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উত্তরার়ণান্ত মেঘাগম বা 
বর্ধাপ্রবৃত্তি, এবং সৌর শ্রাবগারস্ত একেবারে সমকালীন বলিয়া, যে বামারণে কবিপ্রসিদ্ি 
পাওয়া যাইতেছে, তাহা অযৌক্তিক নহে। এইবপ কবিপ্রসিদ্ধি আরও সংস্কত কাব্যগ্র্থে 
আছে বলিয়া! আমাদের বিশ্বাস। এই জন্ত আমরা মেঘাগম এবং উত্তরায়ণাস্ত সমসাময়িক 
ধরিয়াই মহাকবি কালিদাসেব সময় নিরূপণে প্রবৃত্ত হুইলাম। জ্যোতিষিক গণনা 
করিতে একটি অস্ত্র; অবলগ্বন দরকার, তাহ! এইরূপে গ্রহণ করিতেছি। আমাদের 
যে কোন প্রকারেই হউক, অয্ন বা বিধুবস্থিতি নিরূপণ করিতে হইবে, এবং তাহ! 
হইতেই গণন। সম্ভব হইবে। কেবল তিথি নক্ষত্রত্বার গণন| হয় না বা গ্রহণ দ্বারাও 
হয় না, কারণ, তিথি নক্ষত্রাদির পুনরারৃতি ১৯ বত্সর পর পর হুইয়া থাকে এবং 
গ্রহণের পুনরাবৃত্তি ১৮ বৎসর ১৯ দিন পর পর হইয়া থাকে। বর্ধারস্ত ও হুর্য্যের 
উত্তরায়ণান্ত বিলুগমন সমকালিক, এই অবলম্বন ভিন্ন আমরা মহাঁকবির গ্রন্থে অন্য অবলগ্গন 
প্রাপ্ত হই নাই বলিয়। ই্টাই আশ্রয় গ্রহ করিলাম । 


৩) কালিদাসের মেঘাগমোক্তি 
কালিদাসের কাব্যে মেঘাগম ৰা প্রথম বৃষ্টিপাত সন্ধে আমরা দুইটি উক্তি পাইয়াছি। 


থাড 
করীব সিক্ত পৃতৈ; পরো মুচাং 
শুচিবাপায়ে বনরাজি পরলম্‌।__রথু; ৩ সর্গ, ৩ ক্লোক। 


“্হস্তী যেরূপ আষাঢ (সৌর) মাসের অস্তে নুতন বৃষ্টবিনদু দ্বারা সিক্ত পথলতুমি 
পুনঃ পুনঃ আদ্রাণ করিয়াও অভৃত্ত থাত্কে, সেইরূপ” 

* শুত্রাং কালিদাসেরও নুতন বৃষ্টিপাত সৌর আধাঢান্তেই কল্পনা দেখিতে পাওয়া 
যায়। মল্লিনাথ অর্থ করিয়াছেন,__”গুচিব্যপায়ে গ্রীক্মাবসালে।” শ্রীক্সের অবসান কখন্‌ 
হই? খু পরিবর্তন অয়ন ও বিযুবস্থিত্ির উপর নির্ভর করে। স্যর বাসন বিষুববিস্মুতে, 

তু 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ছিগয় সাথ 


পৌছানর পূর্বের মাস ছিল--মৌর মধুমাস বা সৌর চৈত্র মাস, এবং পর মাস ছিল--সৌর 
নাধব যাস বা বৈশ।প গাল ব! গুর্যোর বাসস্ত লিধুব হইতে ৩০ অংশ গমনকাল/ 
তার পর ৬* অংশ গমনের কাল ছুই মাস শুক্র ও শুচি ব1 জ্যৈষ্ঠ ও আঘাঢখ সুতরাং 
পশুচিব্যপায়ে” গ্রাপ্মাবসানে অর্থ গ্রিলে বর্ষ।রন্ত উত্তরায়ণান্ত বিন্দুতে সুর্যের পৌছানর 
সময়ই বুঝার । ইহাই কালিদাসের সনরের শ্রাবণ।রস্ত ছিল। এক্ষণে জিজ্তান্ত এই যে, 
উত্তরাধণাস্ত কাণিপাসের সময় কি সৌর শ্রাবণারস্তে ব| সৌর আষাড়ের শেষ তাগে হইত ? 
ওই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইন্বেছে কবির মেঘদুত কাবা হইতে । যথা 

হন কাঠিচিনবলা বশর; ন বানী 

নীন্থা মানান্‌ কনকবনয্র শরিক্ত্র 

খাখাডশ্ত প্রশমদিবসে ৭ 

বঞজীডাপরিণ ভগজপ্রেগলীয়া দশ হঃ 

অয ছি ফবষপি পুর বৌতুকাধানতেতে০ 














রশবাপাশ্চিরসগচার| রাজরাজসা দাদা) 

রঙ রঙ * 

* 9৩ 
এত্যাসন্ধে নভনি দযিতালীবিতালঙগনাথা 
জামুছেন স্কুশলসমীং ভানরযিযান্‌ প্রবৃত্তি 
কটজবদৈ, কলিতার্ধায় ভন্মে 
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যক্ষ এখনে আমাঢের প্রশমদিবসে অর্থাৎ শেস দিনে একগান। মেঘকে পর্বাতগাত্রে 
আশ্রিত দেখিতে পাইয়া ছিণ, ইহ।ই কবিধ অভিপ্রার। এখনে আনব! বুঝিতেছি যে, শৌর 
আযাঢের শেষ দিলে মেথাগম। মন্লিন।থ “প্রশযদিবজে” এই পাঠ গ্রহণ করেন মাই, তিনি 
এহণ করিয়াছেন “প্রথমদিবসে” | ভাহার অপেক্ষা! গচীন টাকাকার বসের 
(শ্রীঃ অঃ ৯২৮২ মন্নিনাথের অগর খ্রীঃ অঃ ১৪৭০; 01016/২) বর্ডক সম্পাদিত মেবদুতের 
ভূমিকা ভরষ্টবা ) “আসাচস্য গ্রশমদিবসে* এই পাঠের এইবপ সমালোচনা করিয়াছেন” 

“আনা প্রশমদিবসে নমীপ্ুদিনে প্রাগ্মাবনানে | কেচিত, শকারথকার।য়ালিপপিসারপামোহাত 
প্রথম উততু। কথ কখনপি চৈতনেবার্ঘ, পরতিগন্নাঃ। ববাকালনা রশ তহাদাদিদিন মিভোতুখ্বতীব বিক্মগ | 

আফাঢগ্ত এশমদিবসে অর্থাৎ সমাপ্তিদিনে, গ্রীন্মাবসানে। কেহ কেহ শকার এবং 
থবার। এই দুই অক্ষরের (২ংস্কতে) একইকূপ আকার, এই মোহবশতঃ পপ্রথম” এই পাঠ 
বলিয়াছেন; এবং কোনও রূপে এই পাঠান্যায়ী অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন! কিন্ত. বর্ধাকাঞু 
উপস্থিত, ইহাই কবির অভিগ্রায় $ সৃতরাং আদিদিন গ্রহণ কর! অত্যন্ত বিরুদ্ধ।” সুতরাং 
বল্পতদেবের মতে “আযাঢস্য প্রশমদিবণে” ইহাই শুদ্ধ পাঠ এবং “আবাঢন্য প্রথমদিবসে” 
ইহা অশুদ্ধ পাঠ। কিন্ত মল্লিলাথ এ প্লে এইরূপ সমালোচনা করিয়াছেন”_ 


“কেচিৎ 'আবাচদা প্রধসদিবসেঃ ইতাজ 'প্রতাসগ্্রে নতদি' ইতি, বক্ষামাগনভ্োসাপনা প্রতানিতার্ঘং 
এশ্রশনদিরসে ইতি পা কজয়্তি, তদনক্গতমূ। অআথমাতিরেকে কারপ।ভাবাৎ। নতোমানসা,প্রতাপত্বার্থ 





রান ১৩৪৯] মহাকবি কালিদাসের সময় ৬৭ 


মিডবাক্তমিতি চেঞ্র। প্রতানতিমাত্রণা সাসপ্রত্যাপতভোয প্রথমদিবণ*ীপুুপপত্তে, অত্াুঅ তা নতিপ- 
ষোগাভাবেনাববক্ষততীৎ1 বিবাক্ষিতহে বা সপক্ষে প্রশমদিব দা ভ্িমঙ্ষণে মেঘদর্নকজলায়। প্রসাণা ভাবেন 
ইদনভবাৎ। প্রড়াতাশ্মংণক্ষ এব কুশলদন্দেশা ভাব্যনখপ্র শীক্কারাথন। পুরষ্ভু: এবামুমানখুক্ত' ভবতী 





যোগ ৮ 


মন্লিনাথ বলিতেছেন,--“কেহ কেহ “আফাদের প্রথনাদিনে ইহার স্থলে গত্যাসন্গে 
নতসি অর্থাৎ “শ্রাবণ আপন্ন' বলিধ! পরে কথিত হইয়াছে বলিয়। 'প্রশমদিনে* এই পাঠ কজন! 
করেন; তাহা! অসঙ্গত। এ স্থলে প্রথন, তিন অন্য পাঠ হইতে পাবে ন।। যদি বল, শ্রাবণ 
আসন্ন; জৃতরাং পপ্রশমণ্ই প্ররুত পাঠ, ভাহ।ও নহে | কেবলমাত্র প্রত্যাস্তি বা সানিধ্োর 
উল্লেখ আছে তাহ মাসের প্রত্যাসত্তি বা সান্িধ্য বুঝিলেও কোন দোষ হয় ন! এবং তাহাতে 
প্রথম, এই পাঠই সমর্থন করা যায়! অত্যন্ত প্রতাসত্তির প্রগ্েজনও নাই, কবিও তাহা 
বলিতে চান নাই। যদিও তর্কস্থণে নালিয়া লওয়। যায, অত্যন্ত গ্রাতাসত্িই কবির 
অভিপ্রায়, তবে এ কথা বলা চলে থে, কবি ত এ কথ! বলেন নাই-_গ্রশম বা শেষদিনের 
অন্তিম গগণেই মেঘদর্শন ভইফজাছে, একপ কথান কোনও প্রমাণ পাই, এবং ইহা অসম্ভব কথা। 
অন্ত পক্ষে আমদের মতে ষক্ যখন কুশল সংব।দ প্রেরণ ছারা ভাবা অনথের গ্রহীকার ইচ্ছা 
করিয়াছিল) তখন তাহার কিছুদিন পুর্বেই মংবাদ পাঠাইবার এবি হইছিল, এইরূপ 
অন্থযানই মক্িনক্ত ৮ ন্ৃতরাং যপ্লিনাথের মতে পপ্রথনদিবষে” ইহাই শুদ্ধ পাঠ। ভার পর 
নল্িনাথ “আবাডমাস” শব্দে ঢান্দ আসাঢ বুঝিয়াচ্ছেন এবং পুর্বাপর সামগরস্ত বিধান করিতে 
অক্ষম হইয়ছেল। আনার ঘিথিতেগ্েন।কধং তহি লপান্তো মে ভুজগশবনাদুখিতে 
শাঙ্গ পাণো” ইত্যাদিন। হিগবৎপ্রবোপাবধিকন্ত শাগগ্ত মাসচতুট্টঘাবশি্টক্তিঃ | দশদিবল। 
ধিক্যাদিতভি চেৎ স্বপক্ষেপি কথং সা। বিংশতিদিবসৈনূর্নত্বাদিতি আস্তে।ঈবাঘ।৮ অর্থাৎ 
যদি বল যে, গ্রশমদিবসে এই পাঠই শুদ্ধ, তবে শেষে বে আছে, “শাপান্ত যে হরির 
উ্থানদিলে হইবে এবং তাহ!র আর চারি মাল বাকী আছে” ইহার কি সানজন্ত হইবে? 
আঘর! যেরূপ অর্থ করিয়াছি, তাহাতে ১০ দিন বেলা হর। কিন্ত অপর পক্ষে তোমাদের 
পপ্রশমদিবসে” পাঠ লইলে ত ২৭ দিন কম হয়? সুতরাং আমাদের পাঠ লইয়াই সন্থঠ 
হইতে হইবে ৮ 

চান্র আফাট়ের শুক্লা! একাদনীতে হরির শয়ন এবং চান্দ্র কাস্ডিকের শুক্লা একাদশীতে 
হরির উত্থান হয়। সুতরাং আষাচের প্রথম দিনে পাঠ গ্রহণ করাতে সেই দিন হইতে হরির 
উত্থান পর্য্যন্ত ৪ চান্দ্র মাস ও দশদিন ঠিক হয়। আর চান্দ্র আসাঢ়ের শেষ দিন প1ঠ 
লইলে হরির উথথান পর্য্যস্ত ৩ চান্র মাস ও ১১ দিন হয়| . চারি মাস (চান্স) ত ঞ্ষান 
মতেই মিলিল না। আমাদের মনে হয়, কালিদাস আধা অর্থে এখানে চান্দ নাস নোটেই 
বুঝান নাই; ভিলি, বুঝাইয়াছেন, সব আষাঢ মাস এবং তাঁহার এশমদিবস বা! শেষ দিনই 
প্রকৃত অর্থ । কারণ নিমে বিবৃত হইচেছে ॥ উপরে মন্লিলাথ যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, 

“শাপান্তে। মে ভু্গশয়নাদুখিতে শাঙ্গ থাশী 
শোন্‌ সাানু গসয়:চডুরো। লোচনে শীল 8১১৫॥ 





























৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হিভীয় সখ 


তাহার অর্থ এই বে, “আমার শাপান্ত, শাঙ্গপাণি বিষুঃ যখন অনস্তশয্যা হইতে 
উদ্থিত হইবেন, তখন হইবে। অবশিষ্ট ৪ যাস কোনরূপে চক্ষু মুদিয়া অতীত কর।” এই. 
উক্তি হইতে জান। যার ঘে+ ক্ষ যে দিল মেঘকে সম্ভাষণ করিয়াছিল, তাছা। হুলিশয়নদিন, 
উহা চান্্র আফাের শুরু] একাদশী তিথি, তাহার পর হইতে ৪ চান্্র মাস পরে কার্তিকের 
শুরা একাদশীতে হরির উথথানদিন। এখানে ৪ মাস অর্থে নিশ্চয়ই ৪ চাকর মাস বা চাতুক্ান্ত- 
কাল বুকিতে হুইবে। কারণ, হরির উানদিনের সঙ্গে সংলগ্ন উক্তি রহিয়াছে। আমরা 
বাঙ্গালা ১৩২০ সন হইতে ১৩৩৭ সন পর্যাস্ত ১৯ বৎসরের পঞ্ধিকা হইতে পাইতেছি যে, 
হরিশয়নদিন ৯২ই সৌর আষাঢ় হইতে ৯ই গৌর শ্রাবণের মধো ঘটিতে পারে__ইহার 
পুর্বে বা পরে সম্ভব নহে। ১৯ বৎসরে তিথি ও নক্ষত্রের পুলরারৃত্তি হয়। এক্ষণে কথা 
হইতেছে যে, বর্তমান পঞ্জিকার রাশিনগত্রাবস্থান কত দিন পুর্বে ঠিক্‌ ছিল? উত্তরে ইহা 
বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় সৌর বর্ধমান প্রকৃত নাক্ত্র বর্ষমান হইতে অধিক গৃহীত 
হইয়া! আসিয়াছে বলিয়া বর্তমান পঞ্জিকার রাশিণক্ষত্রের আদিবিন্দু প্রায় চিত্র! (1০৮) 
ভারার কদনব প্রোতীয় স্থানের ৯৮* অংশ বা ৬ রাশি দুরে অবস্থিত হইয়াছে; এবং দুগ্‌- 
শণিতৈক্য করিলে অয্পনাংশ এক্ষণে ২২৭ ৫৫৩২৮ বিকল! দীড়াগ। সুতরাং বর্তমান রাশি 
বিতাগের আদিবিন্দুতে যে সময় বাসম্্ বিমুব ছিল, তাহার কাল ৯৮৫” বর পৃর্কের 
অর্থাৎ ২৮৩ শ্রীষ্টাব্বের। সুতরাং বর্তমান পঞ্জিক! লইয়াই বালিদাঁসের সময়জ্ঞাপক বাক্যের 
বিবেচনা! কৰিলে তাহ! দৌযযুক্ত হইবে না। 

হরিশযনদিন ১২ই সৌর আষাঢ হইতে ৯ই সৌর শ্রাণের মধ্যেই সম্ভব বলিয়া» 
উহা! কখনই সৌর আমাড়ের প্রথম দিন হইতে পারে না» চান্্র আমাটেরও প্রথম দিলে সম্ভব 
নহে। মঙ্লিনাথও স্বীকার করিয়াছেন যে তাহার পাঠঘারাও পূর্বাপর সামক্লগ্ত ঘটে না) 
আমরা “আবাড্ত প্রশমদিবসে” এই স্থলে আষাঢ অর্থে সৌর আধা গ্রহণ করিতেছি। কারণ 
ইহার ছারা পুর্ধাপর সামঞ্স্ত হয়। হরিশয়ন পৌর আষাটের শেষ দিনে হওয়া কিছুমাত্র 
অসম্ভব নহে। ষথা-_বাঙ্গালা ৩১শে সৌর আষা৮ ১৩২৮ সনে হরিশয়ন হইয়াছিল। তার পর 
$চীন্ত্র ৰা আসর মৌর মাস অন্তরে হরির উথান ও শাপাস্তকাপ বেশ মিলিয্কা যাইতেছে। 
স্থতরাং আমরা যত দুর বুঝিতেছি, “আধা প্রশমদিবলে* ইহাই শুদ্ধ পাঠ এবং “আযাঢ' শব্দে 
এখানে সৌর আষাঢ় শ্রাবণের প্রত্যাসত্তিও মিলি যাইতেছে, এই শ্রাবণ অবশ্বাই সৌর 
শ্রাবণ বা বর্ধারস্ত মাস। আমরা বল্লভদেবের আদৃত পাঠই শুদ্ধ পাঠ বুঝিযা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইলাম যে, কালিদাসের সময় সৌর আঘাঢ়ের শেষ দিনে মেঘাগম বা দক্ষিণায়নারস্ত 
হই । সৃতরাং মহাকবির লময়ে অধনাংশ ১০এর অধিক ছিল না। আবার রছুবংশে 
“গুচিব্যপায়েশ আবাটান্তে মেঘসমাগম বা অয়নান্ত পাইতেছি; সুতরাং কালিদাসের সময় 
অয়নাংশ শৃ্ও বিবেচনা করা৷ যাইতে পারে। আমরা অয়নাংশ ১ ধরিয়াই কবির সময় 
ধলা করিতেছি । 

৪1 মহাকবির সময় গণনা 


বর়াহমিহ্রিক্কত -পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে ঘঘা তারার (89155 ) স্কুট ১২৬৪ দেওয়া 


বঙ্গ ১৪১] মহাকবি কালিদাসের সময় ৬৯ 


আছে, স্তরাং মঘা তারার ৩৬, পশ্চাতে উত্তরায়ণাস্ত বিন্দু ছ্বিল। এক্ষণে নঘা তারার প্দুট 
২২৪৯০ ও তরাং পঞ্চসিদ্ধাস্তিকার উত্তরায়ণাস্ত বিন্দুর বর্তমান স্টুট ১৯৩০ | কাণিদাসের সমস্ব 
আঘাঢের স্টেষ দিনে উত্তরা়ণাস্ত, সুতরাং কালিদাসের ক।লের উত্তগায়ণাস্ত বিন্দুর বর্তমান 
ন্ট ১১২ ইহা হইতে ৯০* বাঁদ দিলে অয়নচলনাংশ হইতেছে ২২০। 

আমর! র্ব্বাপেক্ষ! প্রাচীন বলিম্মা পঞ্চসিদ্ধাস্তিকার কব গ্রহণ করিয়াছি । যদি 
আধুনিক সর্্যিদ্ধান্ত হইতে তারার খ্রন্থক গ্রহণ করি, তাহা হইলে মঘ। তারা হইতে 
কবির সময়ের অয়নাস্তের চলনাংশাদি ১৯* অংশ হয়। কুতিক! তার! হইতে এ অয়ন- 
চলনাংশাদি ১৯*৪*-কলা হয়। এই উভয়ের মধ্যম ফল ১৯০২৭ কলা। পঞ্চসিদ্ধাস্তিকার 
প্রবক হইতে প্রাপ্ত ২২৭ অয়নচলন হইতে গত কাল ১৫৮৪ বৎসর আইসে ) অর্থাৎ মহা- 
কবির কাল ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ হয়। স্্ধযসিদ্ধাপ্তের ্রবক হইতে প্রাপ্ত ৯৯*২০কল! অয়নগতির 
কাঁল ৯৩৯২ হম্ম এবং মহাঁকবির কাল ৫০২ স্রীষ্টাব্দ হয়। যদি আধ্্যতটানুযান্মী লল্াচারধ্য- 
কৃত শিষাধীবৃদ্ধিদ ষতে এই প্রণালীতে গণন। করি, তবে কালিদাসের সময় ত্রীষ্টায় ৪৬৪ অন 
হয়। আবতরাং কালিদাসের কালের উর্দপীমা ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ এবং নিষ্ন সীম! ৫৪২ গ্রষ্টা্ 
হয়। 





এই গণিতফলের বিতিন্নতার একটি কারণ এই যে, কালক্রমে রাশিনক্ষত্রের আদি- 
বিন্দু ক্রমশঃ পরিবষ্ঠিত হইয়। আপিয়াছে। উদাহরণন্বরূপে বলা যায় যে 


পঞ্চসিদ্ধান্তিকামতে মঘানক্ষত্রের আদিবিন্দু মঘাতারার ৬ অংশ পশ্চাতে 
আর্যযভটমতে মঘানক্ষত্রের আদিবিন্দু মঘাতারর ৮ অংশ পশ্চাতে 
বরহ্মগুপ্তমতে মঘানক্ষত্রের আদিবিন্দু মঘাতারার ৯ অংশ পশ্চাতে 
ু্্যসিদ্ধান্তমতে  মঘানক্ষত্রের আদিবিন্দু মঘাতারার ৯অংশ পশ্চাতে 


মতরাং মঘা নক্ষত্রের আদিবিন্দু পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ধরবককাল হইতে ব্রহ্গগুপ্ের 
কালে ৩৪ অংশ পশ্চাদ্বর্ভী হইয্াছিল। এইরূপ অশ্বি্টাদি বা মেষাদিও পরিবর্তিত হইয়া 
আসিয়াছে। ম্তরাং এইরূপে রাশিনক্ষত্রের আদিবিন্দু পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই 
আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না। বিভিন্ন গ্রন্থের ঞলবকপরিমাপে 
ভ্রান্তিও আছে। 

এক্ষণে আমরা অন্তবিধ উপায়ে মহাকবির কাল নিরূপণের চেষ্টা করিতেছি। কাপর 
৩৬০* বৎসর গতে বা ৪২৯ শককালে অয়নাংশ শৃহ্ঠ ছিল। এই দত আমরা সমগ্র বর্তমান 
সিশ্ধান্ত-জ্যোতিযগ্রস্থ হইতে পাইতেছি।, এই সময়েই আর্ধ্যভট ২৩ বৎসর বয়সে জ্যোতিষ" 
শাঙ্ছের অধ্যাপন! কার্ধা আরগ্ত করেন। বজনেশীয় প্রত্যেক পঞ্জিকাতেই ৪২১ শককালে 
ব্য়নাংশ শুর ধরিয়াই বর্তমান কালের অয়নাংশ গণিত হইয়া আসিতেছে। ক্্যসিদ্কান্ত 
প্ল্ৃতি সমস্ত তথাকথিত আর্য দ্যোতিতগ্রস্থেরও এই মত। এই ৪২১ শকেই বাসস্ত- 


৭ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ছি সা 
বিষুব এবং মেযাদি ব। অশ্বিন্ঠাদি বিস্দু একই বিন্দু ছিণ, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তবে 
বর্তমানে অরনাংশ প্রায় ২৩* কেন ভয়, তাহার উত্তর এই, 

সর্য্যসিদ্ধা্তীয় বধর্মান 


প্রকৃত স।য়ন বর্ষমান পর নল এ. ৬৬৮৫২৪২২০ দিন। 





৩৬৫'২৫৮৭৫.দিন। 





অন্তর নু "০১৬৫৫ দিন। 
এই ০১৬৫৫ দিনে রবিগতি 
স্সতরাং ৪৮ ৭০৯ বিকনাই আম।নের অন্রনগলনের খাধিক মান। 

আ' ৪২৯ হইতে ১৮৫৫ শককাল পর্যন্ত অগ্লনচলন ৮২৩০ ২৩ ৭ 
বিকলা। আর এক মতও আছে যে, ৪9৪ একেও অনণাংশ শৃন্ঠ ছিল। এই ছুই সময়ের 
অন্তর মা ২৩ বৎসর । রাহ এক্ষণে থে প্রা ২৩ অংশ অয়নচলন পাওয়া! যাইতেছে, 
তাহার কারণ, আমদের ত্রান্ত বর্ষান-জনিতই বটে। আমানের বর্তমানের হিসাবে ৬১১ 
বসে অগ্নগতি ৯ 

আমাদের জ্োকি 


॥ 


৫৮৭০৯ বিকলী। 




















রও প্রায় এইরূপই 





অযনবেগ স্গন্ধে পাইয়|ছিলেন। 





ধা. 


আধ্যতট | ৪৯৯ গরীষটা্দ) ও পর্ধগুপ্ের (৮২৮ ্রষ্টাদ ) মধ্যবর্তী কালে বিষুন্র উপলব্ধি 





করিয়াছিলেন থে, অয়নবেগ প্রতি বর্ষে ৫৬৮০২ বিকল। 3 নঞুল বা যুগ্চাল (৯৩২ শ্রী ) 
৫৯৮৯৮ বিকল বা ১ কল) কূর্যযদের ঘজ! ০৯৫০৪ বিকল) ভাস্কর (১১৫৭ খ্রষ্টান্দ ) 
মঝধলের মতই সমর্থন করিপ্লাডেন। এই সকল জ্যোন্তি]। পরার ৬০ বহসয়েই ৯০ অয়নচলন- 
কাল ধরি 
১ অংশ অরনগন্তি ধরিণেও পিশেষ কোন 

এইরূপে আমাদের মতে কাপিদ!সের কাল ৪২১ শক হইতে ৬১ বংলরের পরবন্তী 
৪৮২ শককা'ল বা। ₹৬০ ্রীষ্টা্দ হইতেছে । মহ!কবির কন শ্ীষ্টায় অষ্ট শতাদীর মধাভাগেই 
আসি দাড়াইভেছে | এইনূপেই আমর। একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। ইহ 
ছাড় কালিদাগের কাবো অরনাস্তের অন্তরূপ হচনা পাইছেছি। তাহা! বিবৃত করিয়া) 
পুনরায় কল গণন। কর। যাইতেছে । 

& ৷ কালিদাসের সসয়ের উত্তরায়ণান্ত বিন 


আমরা ঝগুংশের ৯৮শ সর, ৬ট হ্বোকে পইতেছি যে» 
নভশ্চরেগীতিষশা; স লেভে নভগ্তলগামতন হনুজম্‌। 
খ্যাত নতশবময়েন নায়! কান্তং নভোনানমিব প্রজানীম্‌ 1৬ 
"গন্ধরাদিকর্ভৃক গীতঘশা: সেই নৃপতি নল, নতন্তলের স্থায় শ্ামবর্ণ নত: লামক 
পুর লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার সেই পুত্র প্রজাদিগের নিকট নভোমাস বাঁ শ্রাবণ 
মাসের স্যায় প্রিয় হইয়াছিল।” 
এখানে আমরা পাইভেছি যে, শ্রাবণ মাস মহাকবির প্রিয় মাস, এই যাসেই মেঘাগম 
পূর্বে দেখান হইয়াছে এবং এই মাসের হদয়গ্রাহিতার্‌ অন্ত সকল কারণ কবি, মেদূত 
সুতি গরসথ বর্ণনা করিয়াছেন। 





ডেন। আমাদের ১ অংশ অননচলনকালেরই গ্রয়েজন 7 জতরাং ৬১ বৎসর 





ের সম্তাবনা! নাই | 












বঙগান্য ১৩৪১ ] মহাকবি কালিদাসের সময় ৭১ 


আবার এই রঘুবংশেরই ১১শ সর্গঃ ৩৬ ক্লেকে আছেন 


তো বিদেহলগরীনিবাগিনা; গা গতাবিব দিব: পুনৰ 
+ 
মগ্চতেম্্ গিবভাং বিলোভনৈ* গঙ্ছপা তমপি বকনাং নন; ॥৩৩| 


পবিদেহনগরবাসিগণ আকাশ হইতে পৃথিবীতে সমাগত পুনর্স্থ নক্ষত্রের ছুইটা 
তারার ন্যায় প্রিরদর্শন রামচন্দ্র ও লগ্দথকে চক্ষু্বারা প|নকালে পঞ্গপাতক|কও অসহনীয় 
বিবেচনা করিতেছিল।” 

এখানে কৰি, পুনর্ান্র দুইটা তার। অত্যন্ত প্রিমদর্শন বলিয়া কেন উল্লেখ করিয।ছেন, 
তাহার কারণ আমরা এই বুঝিতেছি যে সথধ্য এ ছুই তারার সন্গিহিভ হইলে নভোম!স্‌ বা 
সৌর শ্রাবণাবন্ত হই এবং কবির নিকট উহ! অতীব প্রিয় মাস। আমরা বুঝিতেছি থে, 
উত্তরারণাস্ত এই ছুই তারার নিকটেই ডিল। হিন্দু জ্যোভিসী এবং শিদ্ধাস্তকর্ভাদের মন্তে 
পুনর্বন্ত ঘোগতারা (১০110৯)-এর বক 





পঞ্চসিদ্ধাস্তিকা মতে ঃ ৮৮০ অংখ। 
আর্ধাতট মতে তং ৯২০ অংশ। 
র্গগুপ্ত মতে ঃ ন ৯৩০ অংশ। 
আধুনিক কর্াসিদ্ধান্ত মতে ০২ ক ৯৩০ অংখ। 


ইংরাজী ১৯০৮ সনে এই পুনর্া্গর ছুইটা তারার (0৮56৮ 4100 2৩] ) স্্ট 
ছিল যখচক্রমে ১০৯০১৪২৪% এবং ১৯১০৪৭২৮) উ সুটাস্তর প্রায় ২৩০ 
আর্ধাভটমতে ০]ঘ্এর ফ্রুবক ন২০ বলিয়া তাহ|র অযনান্ত (৮২৮০৮ তারার অর্ধ অংশ 
পুর্বে ছিল। এখানেও মহাকবির সময়ের অরনাস্ত'বন্দুর স্প্প স্থচনা পাওয়া গেল ন।। 
যে সময়ে অনান্ত 1'০11ঘঘএর উপর দিয়া ছিল, তাহার কাল ৬৪৪ খ্রীষ্টান্দ, সে সগপ্ধে উহা 
৮তারাগামী ছিপ) তাহ।র কাল ৫২৭ খরষ্টাব। আব্বযতট্যতে পুনর্ব্গর শে পাদারন্ত, 
পুনর্ধন্ুযোগতাার ২ অংশ পশ্চান্ডে, ভ্বাহা হইতে কল গণনা করিলে আব্ধ্যভটের সময় 
৪৮৮ শ্রষ্টাব হয়। আমরা জামি যে, আধ্যভটের সময় ৪৯৯ প্রীষ্টান্দ। এখানে গণনার 
এবং জ্ঞাত ফলের অনৈক্য নাই। মহাকবির ময় যে আমরা ৫৬০ ্ী্টান্দ পাইনাছি, 
তাহাই ঠিক্‌ বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে কালিদাসের অয়নাস্তরেথা 0৫৫০৮ তারার 
প্রান্গ অন্ধ অংশ পশ্চাদ্বত্তী ছিল। উতর ভ্ারাই অয়নাস্তের সিহিত বুঝায়। 

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কাবিদাসের কালের অগননাস্ত পুনর্কাসুর হুইটী তারার 
ধাবন্ভী কেন ধরা হইবে না। তাহার উত্তরে আমর। বলিতে পারি যে, বর্তমান সংস্কত 
রামায়ণে উত্ভরায়ণীস্ত বিন্দু সম্বন্ধে এই ন্ুচনা পাইতেছি যে, .উ্া পুকুর দুইটি তারার 
মধ্যক্তী; ছিল, তাহার কাল ৪৩৮ খ্রীষ্টা্স। আমর! কালিদাসকে রামায়ণের বর্তমান সংস্র্তার 
প্রা গ্রক শত বৎপরের পরবর্তী বলিয়াই বিশ্বীস করি। এ রিষয়ে আমাদের 13819 ০?" 








৭২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ দিতীয় সংখ্যা 


+0900০81507৮ ৩? 9১৪ ৮5705 নামক শ্রবন্ধ, কলিকাতা। বিশ্ববিগ্ঠাল্মের 7০০০] 
909 1362575719760 19৮07) ছি], সু] সএজ জ্টবা? । 

আমর! আর এক স্থলে মহাকবির কালের অগ্ননান্তবিন্দুর স্থির নির্দেশই পাইতেছি। 
কিন্তু তাহাতে ডাহার কাল অনেক পরবন্তী, হইয়া পড়ে। শ্রোকটী এই” 


অগস্তাচিহ্নাদয়নাৎ সমীপং দিশুস্তরা ভান্গতি সঙ্্িবৃত্তে। 
আনন্দপীতামিব বাপবৃষ্টিং হিমক্ততিং হৈমবতী: সসজ্জ ॥ ৪৪ ॥ রবুবংশ। ১৬শ বর্গ, ৪৪ জোক। 


শর্য অগক্ত্যের চিহ্ন অযনাস্তবিন্দুর নিকটবর্তী স্থানে প্রতিনিবুত্ত হইলে উত্তরদিক্‌ 
আনন্দশীতপ্রদ বা্পবৃষ্ির স্ভায় হিমালগ্সস্তুত ছিমআব সৃষ্টি করিল” 

কবির অভিগ্রা় এই যে ত্রীম্মকাল আরশ্ত হইবাযাত্র হিমালয়ের তুষার গলিতে 
আরম্ভ হইল এবং তুষারখওড ও ্লীতল জল নদী দির৷ বছিতে লাগিল। গ্রীক্মকালের আন্ত 
হইলে উত্তরণের & অংশ অবশিই থকে অর্থাৎ সূর্য্য তখন উত্তরারণাজবিন্দু হইতে ৬০" অংশ 
দুরে থাকে। আমরা “অগস্ত্যচিহ্ত” শন্দদ্বারা অগন্তোর ক্রান্তিবৃত্বীয় স্থান বুঝিতেছি। 
বরাহুমিহির তাহার পঞ্চসিদ্ধাস্তিকায় অগন্ত্যের স্থান “কর্কটাছ্ণ” বলি স্চনা করিয়াছেন* 
এবং আধুনিক স্্যযসিদ্ধান্তেও আছে, “অগন্ত্ো মিথুনাত্তগঃ” ॥ সুতরাং অগন্ত্যচি অয়ন 
দ্বার! উত্তরায়ণাস্তবিনু বুঝাইতেছে। অর্থাৎ মহাকবি বলিতে চাহিয়াছেন ষে, তাহার 
কালের অয়নাস্তরেখা অগস্তযগামী ছিল । 

অপর পঞ্ষে আমরা অগন্তগাশী উত্তরায়ণীস্ত রেখা ধরিয়। যদি মহাকবির কাল গণনা 
করি, তাহা ঠিক হইবে না। এখন (১৯৩১ সন) অগন্তযের ক্ফুট ৯০৪০০” কলা) সুতরাং 
অয্নচলন মাত্র ১৪৯০ কলা হয় এবং সময় প্রায় ৯২৩ প্রাক আইসে। আমরা বুঝিতেছি, 
বরাহ এবং মহাকবি একই ব্যক্তি বা গ্রন্থ হইতে “অগন্ত্যের স্থান মিথুন রাশির শেষ বিন্দুতে 
ইহা শিখিয়াছিলেন অথবা বর/হের প্রতি আস্থাবান্‌ হই! কবি এ কথ! গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
অগস্তযতারা এত দক্ষিণে অবস্থিত যে, উহার গ্রুবক পরিমাণ করিতে বরাহের ভ্রান্তি হওয়া 





১) অঙ্ঘোবের সময়েও রামায়ণ ছিল, তাহ] তত্প্রণীত বুদ্চচরিত পাঠে সহজেই জান যায়। অশ্ব- 
ঘোষেরই সমসাময়িক কাতায়নীগুতকত জ্ঞানগ্রস্থানতত্রের মহাবিভাষ! নাশক ভাষা রামায়ণের নামোলেখ 
আছে। এ বিষয়ে 5০০3৭৮০ কৃত খ. রং 4. 8. এর ১৯০৭ সনেকর সপ্তম প্রবন্ধ, ৯১পৃষ্ঠা রষ্টবা। সেখানে 
আমরা জানিতে পারি যে। তধনকার ঝ্ানায়ণে ১২০০ লোক ছিল ) তাহাতে মাত্র দুইটা বিষয় ছিল, (১) রাষণ 
বর্গূর্বক সীতাকে হরণ করিয়াছিল, (২) রাষ সীতার উষ্জারূর্বক দেশে প্রতযাগর্গন করিয়াছিলেন। 
রামায়ণ আরম হইয়াছিল ৮*** প্লোক নিয়া, অশ্বঘোষের সময় উহাতে হইয়াছিল ১২০০৮ গ্লোক, বর্তমানে 
উহাতে পরার ২৪০০০ প্লোক আচ্ছে। অঙ্থধোধ শকাব্বপ্রবর্তক কনিক্ষের ধর্ণগুক্ ছিলেন । 

২ পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১৪ অধায়, ৪০ জোক । 

ও) স্ুধ্যসিদ্ান্ত। ৮ম অধ্যা) ১০ শ্লোক 

৪ | এক্কলে আমনা। নজিনীখব্তত অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলাম ; কারণ, হার বাধা) 
জ্যোতিংশান্তবিকন্ধ। তিনি লক্ষণাহার! "অগস্তাচি্ক অয়ন” দক্ষিণায়ন বুধাইয়াছেন। এখানে প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ 
করি? লক্ষী দাহ আ্নাকক এবং জহি) 


বঙ্গা্দ ১৩৪১ ] মহাকবি কালিদাসের সময় ৭৩ 


বিচিত্র নহে; কারণ, পরবর্তী কালে ব্রহ্ধগুপ্ত অগন্থাঞ্রবক ৮৭ অংশ লিখিয়া গিয়।ছেনং। 
অবস্থা বরঙ্গগুপ্ঠের যে এ স্থলে ভ্রান্তি নাই, তাহ। বল। খার না। বরাহের ন্বাস্তি অধিক ছিল 
এবং বশীগুপ্তের অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলিয়া অন্থমান হয়! ওাহের অগপ্যঞ্তবক ন্মগুপ্ডের 
অগন্যাপ্রবক হইতে কম হওয়া উচিত ছিল। শ্ততরাং এ স্থলে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, 
কবি বরাহের প্রতি আস্থাবান্‌ হইযাই “অগন্তাচিহ অন্ন” ব|কাছ।রা উত্তরায়ণাস্ত বিস্দব 
বুঝাইরাছেন এবং তিনি ও বরাহমিহির সমসাময়িক। বর|হমিহিএও বলিয়াছেন, 
“সাশ্প্রতনয়ণং পুবর্ধন্ুত১৮*। আমরা লখ দিক্‌ বিবেচনা পূর্বক মহাকবির কাল গ্রীস্তীয় 
৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য তাগেই বটে, এইরূপ স্থির দিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিলাম। আমরা ভাহাকে 
আর্ধ্য ভটের কিঞ্চিৎ পরবন্তী বলিয।ই বুঝিতেছি এবং তাহার কাল ৫৬০ খ্রীষটান্দেরট আসর । 


৬। মহাকবি কালিদাস ও গণক কালিদাস 
কেহ কেহ মহাকবিকে ও গণক কালিদাসকে একই ব্যক্তি বলিগ়্া বিবেচনা করিতে 
চাহেন। কিন্তু এই মত ত্রাস্ত বলির। সহজেই প্রনাণ কর! যায়। এই গণক কালিদাসের 
জো।ভিবিদাভরণ নামক একখানা কফণিত জেযোতষের গ্রন্থ আছে। তাহার শেষ অধ্যায়ে ইনি 
লিখিদ্বাছ্েন যে” 
বৈ; দিছুবদর্শনান্বগুণৈযাতে কলৌ সংনিতে। 
মানে মাথবদংজিকে চ বিহিতো গন্থ ফিযোগন্জম)॥ 
তিনি নিজ গ্রন্থের ক্রিয্োপক্রম কলির ৩*৬৮ বর্ষ অতীত হইলে করিয়াছেন। 
৩০৬৮  কলিবৎসর -১১১ শকপুর্বকাল -৩৪ গ্রীটপুর্ব অন্ধ। ইনি কি এতই প্রাচীন? 
ইছার অয়নাংশানয়ন সম্বন্ধে একটা স্তর আছে। তাহা এই, 
শাক, শরাস্তো নিযুগোনিতে। হতো মানং খউকরয়লাংশকা: শ্মতীচ। 
প্রোতিবিিদাতরণ, ১ম অধ্যায়, ১৯শ লোক । 
শকাব্দ হইতে ৪৪৫ বাদ দিলে যাহা থাকিবে, তাহাকে ৬ দিয়া ভাগ করিলে 
অযনাংশ হইবে। ক্ষুতরাং এই গণক ৪৪৫ শকের পূর্বের ত কখনই নহেন, নিশ্চরই 
অনেক পরের হইবেন। " 
পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় সুধকর দ্বিবেদী এই কালিদাস গণকের ক্রান্তি- 
সাম্যানন সুত্র উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছেন যে, ইনি কেশবার্কের সমসাময়িক ; উভয়েরই সমন্ন 
৯১৬৪ শক বা৷ ১২৪২ খ্রীষ্টাব্ব ।+ 
ক্রান্তিস/ম্যাণয়নের কুত্রেটী এই/_ 


আন্দ্রে ত্রিভাগে চ গতে ভবেতয়ো: শেষে ফ্রবেছপক্রমদানানম্তবঃ | 
জ্যোতিবিদাভরণ, ৪র্থ অবায়। ৩* ল্লোক। 





€। ত্রাঙ্স্কুট সিদ্ধান্ত, ১০ম অধায়। ৩৫ শ্লৌক। 
*। পক্সিদ্ধাত্বিকা, ৩য় অধ্যায়, ২১ ফ্লোক। 
৭1 গবকতমঙ্গিণী, ৪৬ পৃষ্টা । 

১০ 


৭৪ জাহিত্য-পরিহৎ-পত্রিকা [ ছিতীর সখা 


ইন্্যোগ ২৬শ যোগ এবং ক্রবযোগ ১২ যোগ। অর্থ এইযে; “ইন্দ্রযোগের উ অংশ 
গতে এবং ফ্রবযোগের ৬ অংশ থাকিতে ক্রর্য ও চক্তের ক্রাস্তিসাম্য হয়।” 
যে সমস্থে রবিচন্ের পুটযোগ ৮০৮ কলা পরিমিত বদ্ধিলাত করে, তাহার নাম এক- 
যোগ কাল। আদ্যট লিখিগাছেন, যে সময়ে রবিচন্্রযুভি ১৮০" অংশ বা ৩৬০০ অংশ হইনে, 
তখন তাহাদের করাস্তিসাখা হইবে" । আধুনিক ্য্যসিদ্ধাশ্থেরও এই মত” বলা বাহুলা 
1 যে, রবি ও চন্দের পুটাস্র ১৮০০ বা ৩৯০০ হইলেও একই প্রণালীতে ক্রান্তিসাম্ ধরা যায়; 
£কিস্ত হিন্দ, জ্যোতিষে এই শেষোক্ত অবস্থানদ্বরকে পৃথিমান্ত ও অমাবস্যান্ত কাল বলে। 
এ স্থলে অবশ্থই কষ্য ও চন্দ্র উতরনেরই ক্রাস্তিবন্ে গতি ধরা হুয়। সায়ন রবিচন্দযুতি ১৮০৪ 
হওয়।র কালকে ব্যতিপাত কাল এবং সাবন বিচন্্রন্তি ৩৬০৭ হওর|র কালকে বৈধৃতপাত 
কাল বলে। 
মনে কর! যাউক যে, এই গণকের কলে অয়নাংশ _ অণ্, এবং চণ সউন্ন্দুট। রগ » 
রবিশ্দুট। স্ৃতরাং ক্রাস্তস।দ্যক!লে__ 
অ০+-9০+অ০+ 8০ -১৮০০ বা ৩৩০০, 
বা ২অ"+চ"+” ৮১৮০ বাত৬০*। 
গ্স্থে আছে যে, যখন 
চ++র* -৮০০৯% ২৫$কলা ₹৩৩৭-৪৬৪৪ 
২অ১+৩০৭৪৬৪০ ৩৬০০ 





তন বৈধাত জ্রান্তিসামা। সুতরাং 


অতএব অ-৯৯* ৬:৪০ (ক) 
আবার ইহ1ও লিখিত আছে যে, খখন_ 
চ*+র০ ৮৮০০৯ ১১৪ কল) ৮৯৫৫০ ৩৪কিশা তখন বঃভিপাতকাভিসাম্য ॥ 
এ ২অ৭4১৫৫৭ ৩৪২৯৮ ১৮০০ 
সুতরাং অঃল১২০ ৯২৫৯২) 
এখানে (ক) ও () এই দুই ফলের অনৈক্য হেতু আমর। মধ্যমযানে 
অ+ ৯১৮ ৩৯' ৪৫ গ্রহণ কৰিলাম ॥ 
আঙ্গরাচার্যয ১৯৫ স্ী্ঠা্দে ৯৯ অসরনাংশ উপলন্ধি করিষকাছিলেন। স্থতরাং এই গণক 
কাবিদাস শ্াঙ্করের ৪* বসরের পরবর্তী; অতএব ইহার কাল ১১৯ গ্রীঠাব্দ। ইহা 
মহামহোপাধ্যায় ৬ হুধাকর দববেদী কর্তৃক অনুমিত কানু হইতে ৫০ বহর পূর্বের হইলেও 
বিশেষ বিভিন্ন নহে। অতঞ্ব এই .জ্রযোতির্কিদাতরণের গণক কালিদাস কখনই 
মহাঁকবি কালিদাস নহেন। এই গ্রথের শেষ অধ্যায় সন্ধে মহামহোপাধ্যায় ছিবেদী 
লিখিয়া গিয়াছেল যে, 
“অযসস্থিসাধযাযো। আস্থকুতা। উপন্বঞ্চনয দ্বযং বিচিতে বা কেনটিদিতিহামানভিক্সেলপ্রঙ্গিত্ত ইতি 
নিংসংশঘময়নাশক্রাস্তিনানাসাংনৈগ্্থদৈবি ভাতি |” 





৮) আধাভটায়, কালক্রিগা। ৬ ল্লোক। 
১) ুধাসিদধানত, ১১ অধ্যার, ১২ লৌক। 


রঙ্গাদ ১৩৪১ ] মহাকবি কাঁলিদাসের সময় ৭৫ 


শেষ অধ্যায়ে আরও আছে যে, এই গণক কালিদাসই মালবেজ্ নৃপতি বিক্রমার্কের 
খয মহাকবি কালিদাস এবং রঘুবংণাধি কাব্যত্রর ও জ্যোতি্বিদারণ নামক জ্যোভিষ- 
গর্থের রচনা করিয়াছেন। যদি কোনও অনুসন্ধিসথ ঘা্তি এই এ্থের কথা বিশ্বাস করি 
মহাকবির সময় শ্রীপুর প্রথম শতাব্দী গ্রহণ করিয়| থাকেন, তিনি যে এই ভগনঞ্চকের হস্তে 
প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, ?স বিষয়ে কোনও সনদে নাই+। 


৭। মহাকবি কালিদান ও জ্যোতিষী বরাহমিহির 


আমরা গণনার মহাকবির সমস ৫৬০ ্রীটান্দ পাইয়াছি। আনব! পৃর্ব্রে উল্লেখ 
করিয়াছি যে, বরাতমিহিব্ এবং নহাকবি সনসামগনিক্ক, তদ্দিষয়ে কিছু প্রমাণও পূর্বের দিয়াছি। 
এ বিষয়ে কিনদস্তী আমাদের মত সমর্থন করিতেছে। আমরা আরও প্রমাণ এ বিষয়ে 
দেওয়া উচিত মনে করিতেছি । বরাহগিভিৰ তাহার পঞ্চসিদ্ান্তিকায় আধ্ধযতটের নামোলেখ 
করিয়াছেন+৮ | এবং বক্ষগুপ্ত ৫৫০ শাকে বরাহ্থমিহিরের নামোল্লেখ করিয়াছেন 1 
আর্ধাভটের কাল ৪২১ শাক, ৪২১ খাক এবং ৫৫০ শাকের মধ্যবর্তী কাল ৪৮৫ 
শাক বা ৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ বরাহ্মিহিবের কাল আইসে। আবাব ব্রহ্ষওপ-প্রণীত পওখাগ্যক 
নামক গ্রন্থের টাকাকার আমরাজ লিখির| গিগ্লাছেন যে, “নবাধিকপঞ্চশত-সংখাশাকে 
বরাহমিফিরাচার্ধাঃ দিবং গতঃ1১০ ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে। বরাহ- 
মিহিবের ৫০৯ শাকে বা ৫৮৭ খ্রীষ্টান পরলোক গমন হঘ। তাহার মৃত্যুর অন্তত; ২৫ 
বৎসর পূর্বে তিনি প্রসিদ্ধ জো/তিনী বপিয। নিশ্চয়ই বাতি পাও করিযাছিলেন। শৃতবাং 
৫৬০ খ্রীষ্টাাই বরাহের প্রসিদ্ধিলা হকাল। অন্যএব কাপিনাস ও বরাহমিহির সম- 
সামস্থিকই ছিলেন ॥ বর/হের পঞ্চসিনধাস্তিকায ছুইটি করণান্দ আছে-_একটি ৪২৭ এককাল, 
অপর ২ শককাল | যখন ছুইটা করণান্দ আছে, তখন এতদুভয়ের একটাও বরাহের কাল 
নছে। ৪২৭ শককাল রোমকসিদ্ধান্তের করণাব্খ। রোমকসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাতা ছিলেন 
লাটদেব ; ইনি আবার আর্ধাভটের প্রথম শিষ্য । আর্ধ্যতটের করণা্ ৪২১ শককা'ল; সুতরাং 
৪২৭ শককালকে লাটদেবের করণাব্দ বলিয়।ই গ্রহণ করা উচিত,। লাটদেবও “সর্ব-িদ্ধান্তপ্রু” 
এই আখ্যা পাইয্লাছিলেন। অতএব বরাহের কাল নিঃসনদিগ্করূপে ৫৬০ খ্রীষ্টান বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং ইহাই মহাকবি কালিদাসেরও কাল পাওয়া গিয়াছে । 
এ. এইরপে আমরা! মেঘাগম ঈন্ধে কবিগ্রসিদ্ধি এবং মহাকবির নানা প্রকার জোতিষিক 
উক্তি অবলম্বনপুর্ধক গণনান্বারা কালিদাসের ্ষাল ৫ খ্রীষ্টাব্দ, এই সিদ্ধাস্তে আসিয়া 





১০1 এ বিষয়ে অথাপক আয়ু যোগেশচ্ রায় বিদ্যানিধি সহাশছের কৃত “আমাদের জ্যোতিষ ৪ 
জ্যোতিষী? গ্রন্থের ১৫-১+৬ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য | রর 

$। পঞ্চসিদ্ধান্তিক; ১৫শ অধ্যায়, ২০টক্লোক। 

স্। শট নিন, গোলায়, ৩১ প্লোক। 

*১৯। পঙ্ি প্রীবাবুনাজী সিশ্র সম্পাদিভ খণডখাদাক, ১:৯ পু্াঃ কলিকাতা বিশষিদালয় কর্তৃক 
শ্কাশিত। 


[ ছিতীয় সংখ্যা 


৭৬ সাহিত্য-প্ররিষং-পত্রিকা 
পৌন্িক্ষাছি। স্ডিশি থে বরাহমিহিরের সমসাম্িক, তাহ।৬ প্রমাণিত করিয়াছি। 
উতিহাসিক বুক্তি এবং শিলানিনি থা প্রাপ্ত পু্ পুর্ব সমরাহুসদ্ধিখহ ব্যক্তিগণের এ বিয়ে 
মতও আমাদিগের দিদধান্ত সমর্থন করে। 

প্রাপবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 


মাঘমণ্ডল ব্রত 


0১) 


১১৪০ বঙ্গের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রযুক্ত চিন্তা হরণ চক্রবর্তী *কুর্যের 
নুতন পাঁচালী” নাষে ফরিদপুরের মাঘমগুল বতের বিবরণ দিয়াছেন ॥ আমি ব্রতেব গানটা 
পছ়িরা মুগ্ধ হইর়।ছি, সংগ্রহ জন্ত তী'হাকে ধন্যবাদ করিয়াছি। হিন্দুর বার মাসে তের 
পার্বণ ছিল, বালিকাদেরও ব্রত নিয়ম ছিল, এখন সে সব উত্সবের ও ব্রতেব দিন 
চলি যাইতেছে। পূর্ববঙ্গে কিছু আছে, পশ্চিমবঙ্গে পুরাবিত্ের বিষয় হইয়াছে । 

মাঘমণ্ডল এত, মাঘ মাপের হর্যরত। “গগুল' অর্থে বিশ্ব, এখানে সূর্য বিশ্ব। 
যুক্ত চক্রবর্তী এই ব্রাতের আন্ুপৃিক বিবরণ দিলে ব্রশ্তকালের হেতু স্পষ্ট হইত। 
ছড়াটির এক স্থানে খত্তিত॥ অঙ্মান হয়, এই ব্রতের স্থান পাচ বৎসর ঘাবৎ পৃথক্‌ 
রাখা হইত। সেস্থানে প্রথম বর্ষে একটি বৃত্ত উৎকীর্ণ করিয়া, বৃত্তের বাহিরে সুর্যের 
উপরে ও লীচে কলাচন্দ্রের চিত্র অঙ্কিত হইত 1॥ পঞ্চম বর্ষে ব্রত সমাপ্ত হয়। প্রতি 
বর্ষে মাঘ যাসের প্রত্যহ প্রাতঃকালে “বাটরল” ভাসান হয় এবং বৃত্তের উপর কুল ছভাইয়া 
পুজা করা হয়। 

এখন প্রশ্ন, স্ুরযব্রতে বৃত্ত কেন, পাচ বৎসরে পাচটি কেন, চল্দু কেন ব্রতের 
আরস্ত ১লা মাঘ কেন? আমাদের যাবতীয় দেব-দেবীর পুজা ও ব্রত এক এক বিশেষ 
দিনে করা! হই! থাকে। সেসে দিনকে বিশেষ করিবার হেতুচিন্তাধারা পৃজ! ও ব্রতের 
আহুষঙ্গিক বৃত্তান্ত পাওয়া! যাঁয়। একটা উদাহরণ দিই। পশ্চিমবঙ্ষে যাঘমণ্ল বত 
লাই। তৎপরিবতে” বালিকার অগ্রহায়ণ মাসে ইত পৃজা,করৈ। এই পুজাও তৃর্যপূজা ১ 
বাুড়ায় নাম ই-অ-ভি। কলিকাতায় বর্ষীয়সীদের মুখেও এই লাম। বোধ হয়, মির 
নামের বিকার। যেমন সন্ক্যাব্র-ত হইতে পে-জ-তি। মিত্র এক আদিতা। বেদে 
সলিত্রাবরূণ ছুই আদিত্য | পুরাণে মিত্র ত্ব্যৈষ্ঠ মাসের, বক্ষণ আষাঢ মাসের আদিত্য । 
চ্্রসষ্তী বলিয়া, কি অল্প কোন কারণে ঠিক বলিতে পার! বায় না, কালক্রমে দিতি 
অগ্রহায়ণ মাসের আদিত্য গণ্য হইয়ছিলেন। প্রমাণ, সিতরপ্তমী_ চান অগ্রহায়ণ মাদের 





+ ১৩৪১1 €ই কান, ধলী-লাহিতা-রিবদের অষ্টম বাদিক অধিবেপনে পঠিত। 

++ জী মহাপারের নিকট জানিলাম, ঘয়ের উঠানে বর্ম বর্ষে নুতন মুন স্থাসে চিত্র অঙ্কিত করিতে বাধ! 
যাই! আঙার বোর হয, পুর্বকালে একই স্রীয়ে পীচ বর্য খাব: বৃত্ত রন! ও পুজা] করা হইত। নেও 
পপ টা বর জি হাথ যম লোখ হয গৃহকনে  স্থানাভাব হেতু তের পূর্ণ অনঠানে 

সুতদ, বিবি বর্ধিত হইয়াছে 


৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হত সখ্য 


ওরা সপ্তমী । এই তিথিতে একটা যুগ আরম্ভ হইত এবং মির-পৃজ্তা করা হইত। 
্রষ্টপূর্ব ৬৯৯ অবে সে ঘুগের আরম্ভ হইস্থাছিল।* 

পাজিতে সে দিন এখনও স্ব হুইতেছে। দিবসন্র়্ পুজা লিখিত 'হইতেছে। 
সে পুজা! আর প্রচলিত নাই। বঝাণিকারা ইতু নামে সে পুক্তা করিতেছে। নমুদস়্ 
অগ্রহায়ণ মীসে পৃজা। কতব্য ছিল। এখন কাতিকাস্ত দিবসে ও অগ্রহায়ণ নাপের রবিবার 
রবিবারে পুজা হইয়া থাকে। 

মাঘমগুল বতেরও আরস্ত বহু প্রাচীন, মিত্রপুজ' অপেক্ষাও প্রাগীন। এক কালে 
রবির উত্তরারণ দিন হইতে নুতন বর্ষ গণিত হইত। চক্র পৌষ গতে মাধী শুরা 
প্রতিপত হইতে নববর্ধ। বৈদিক যল্ঞের তিথিনির্য়ের নিমিত্ত এইরূপ পঞ্জিকা গুচলিত 
ছিল) পর্গিকা একটু স্থল। কোন বর্ষে মাথা উক্লা এরতিপদে উত্তরায়ণ আরস্ত হইলে 
পাচ বংসর পরে ষষ্ট বর্ষে আবার সে তিথিতে উত্তরায়ণ ধরা হইত। এই কারণে পাচ 
বৎসরে এক যুগ গণা হইত। 

মাঘমগ্ল তে চান্দ্র নাস পরিবর্টে সৌর মস ধরা হইয়াছে। কারণ, ১লা মাঘ 
শুক্লা প্রতিপৎ হুইভে পারে। পাঁচটি বৃত্ত পাঁচটি বর্ষচক্র। প্রথম বর্ষে প্রতিপদে চন্দ্র 
ছিল। ব্রতের প্রথম বৃত্তে এক কলা চক্রের চিত্র তাহার দোতক। ব্রত আরস্তের পৃ 
দিন মকর-সংক্রান্তি, পিঠা পার্বণ। ক্ষেত্রের পান্ত গৃহগত হইয়াছে, লক্ষী গৃহে বাধা 
হইয়াছেন। পরদিন বাহিরে ধাস্তরূপা লক্ষ্মীর পুজা, স্র্ধের উত্তরারণ আরম্ত। মে দিন 
সুর্য দক্ষিণ-পুব কোণে উদ্দিত হন। দে কোণে উড়িয়। বাজার দেশ। এক উড়িয়া 
রাজা ত্রয়োদশ খ্রীষটা শতকে পুরীর ২২ মাইল উত্তরে সাগরতটে কোণার্ক ( কোণারক ) 
মন্দির নিম্ণণ করাইয়াছিলেন। 

এইরূপ ইতিহাস দ্বারা কবিত্থের রস শুথাইয়া যায়। কবি নিশ্চয় কোন ব্রাঙ্গণ- 
কুমারীর মাতা। তিনি কন্ঠাক্কে বালহুর্ষের ন্যায় তেজন্বী, রূপবান, মলোহর পানে 
সম্প্রদান আকাঙ্ষা। করিতেছেন। ভাবী জামাতা অবশ্য বিত্তশীলী হইবেন। কারণ, 
আমরা জানি, 'কন্যা। বরয়তে রূপং মাতা বিত্ত স্র্যই রূপ ও ধনের (ধান্যের) 
মুল। অতএব কুমারী ূর্যাইকে পতি কামনা করিতেছে। সে জানে, ুর্বাই উড়িয়া 
রাজার ছুই ঝিদ্ের ছুলভি দীর্ঘ কেশ, শুন্দর বসন ও মল খাঁড়ু দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ছুটিকে 
বিবাহ করিয়াছেন। কন্য! সতাইকে সুন্দর বলিয়া বাঘের মুখে ফেলিতে চায়। 

কুষারীর নাম গৌর! বা গৌরমণি | কারণ, সে বর্ণে গৌরী, বয়সেও গৌরী | সে যাঘ 

মারের হর্ষের আরাধনা করিতেছে। এখন মাঘ গত, হলদিয়া পাঁখী ডালে ভালে বসিয়াছে, 
ফান্ধন চৈত্রে “গৃহস্থের ঘোক! হউক' ডাকিতে খাকিবে। কন্যার মাতা! দক্িত্। তিনি 
কন্তাকে মাত্র শাখা ও খাঁড়ু ফিতে পারিবেন। কিন্ত জামাইকে ফেবল ক্ষীরোদ বীর ধুতি 
€ককোচা ) দেওয়। চলিবে না। গরদের উত্তরীয় লহ জোড় দিতে হইবে। দক্জি্র পানের 
সুগন্ধি কোথায় পাইবেন? পালে কেবল শুয়া, ছুণ ও খয়ের (ড় )। কিন ুর্াইর বরে 





৯ পারি দেখতেছি, পূ দিবদ হী লিখিত হইয়াছে কিন্ত গুহ্যঠী কার্তিক মানের গুক্া বহী। 


বঙ্গাদ ১৩৪১] মাঘমণ্ল ব্রত ৭৯ 


াঙ্গণীর সোনার চতুর্বাটী (“চৌযারী” ) লিখিত হইবে, কণ্ঠার নিমিত্ব সেরে সেরে সোপা 
আসিবে, কামার (স্বর্ণকার ) গয়ন! গড়িয়। দিবে । 

কন্যার দেশ নদীবহুল। সে দেশে নিয়ভূমি আছে, জাঙ্গালে *্যাতায়ত করিতে হয়, 
কোথাও বা নালার উপরে কাঠ (“চন্দন গাছ”) ফেলিয়া পথ করিতে হয় 

ছড়াটি পূর্বকালে রচিত। তখন কড়ি দিয়া কেনা বেচা হইত ( 'কড়িয়া জাজাল/ )। 
গরদের প্রাচীন নাম ক্ষীরোদরী প্রচলিত ছিল। যে কুবির উরে ক্ষীর আছে, সে ক্ষীরোদব» 
তক্জাত ক্ষীরোদরী, কুমিজ বস্ত্। ওড়িস্যস এই নাম এখনও আছে। ওড়িত্যার খোড়ু'ও 
পাইতেছি। ওড়িয়। খাড়ু চক্রাকার, চেপটা। আম কাঠালিয়া ীড়িখ|নি ঘ্বতে মম করে? 
কাঠাল কাঠের গীডি প্রসিদ্ধ, কিন্তু কেছ আম কাঠের পীড়ি করে না। কারণ, আমের 
পাটা মন্থণ হয় না। সে পাটা জলে বাকিরা যার, পচিয়। যায়। এখনে আম শব্দের অথ 
হান সহচর। কীাঠালের পীড়িবানি নুতন। এই. হেতু তাহা ব্রতলিগ্ত করা হইয়াছে, 
সেটা ঘ্রতে মহ মহ করিতেছে, গ্তগন্ধি হইয়াছে । সংস্কৃত "মহ" শব্দে উৎসব, যজ্ঞ, 
তেজস্। ওড়িয়াতে মহ-মহু শের প্রয়োগ প্রচলিত আছে ।* 

বারৈল' কি বার-পতি? ফরিদপুরে গাং শব্ষটি কি গাড লেথা হয়? শ্রীমুত 
চক্রবর্তী কতকগুলি শব্দের টীক। করেন নাই। করিলে ছড়াটি সম্পূর্ণ বোধগম্য হইত। 
কালে কালে পুরাতন ছড়ায় কিছু কিছু নূতন শব্দ যুক্ত হইয়াছে, ইংরেজ আমলের “বাক্ষ” 
জুটিয়াছে 

ছড়াটির উপরে উপরে হান্ত কৌতুক, কিন্তু ভিতরে কন্তার বিবাহের নিগিত্ত দরিদ্র 
মাতার আকুলতা ও উদ্বেগ বর্ণে বর্ণে ব্যক্ত হৃইয়াছে। ধন কবি, যিনি ছুই একট! 
পন্দে গ্রামের ও সংসারের হৃদরগ্রাহী চিন লিখিয়াছেন, বিবাহ-বাসরের হর্য ও মেলানির 
বিষাদ যেন প্রত্যক্ষ হইতেছে) 

ভ্ীযোগেশচন্দ্র রায় 





* পাবনার বালিকাদের এইটা পুরু! (ই ফজীয় পুরি) ব্রতে অহুয়প ছড়া আছে_ 
আম কাঠালিগ। পীড়িখানি ঘ্ৃতে ম-ন করে । 
তার উপরে বাপ খুড়ায় ফল্াদান করে ॥ 


৮ সাহিত-পরিষৎপ্রিকা [তত সা 
(২১) 


১৩৪০ বঙ্গাবেরু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ব্্ঘ্য শঙ্বন্ধে যে এক অল্লঙ্ঞা 
উপাখ্যানের পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ৈর ভ্তায় 
মনীষীর চিত্ত আক্ুষ্ট করিয়াছে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। ব্বামার প্রবন্ধে আমি স্পষ্টই 
স্বীকার করিয়াছিলাম যে, সম্পূর্ণ উপাখ্যান আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই-_উহ্থার অংশ- 
বিশেষ অসম্পূর্ণ রহিয্াছে। উপাখ্যান সম্বন্ধে কোনও পুথি এযাবৎ আবিষ্কৃত না হওয়ায়, 
সুখে মুখে প্রচলিত এই উপাধ্যান ব্পূর্ণতাবে সংগ্রহ করা কঠিন। যখন যেটুকু সংগৃহীত 
হইল, সেইটুকু লিখিয়। রাখা ছাড়া উপায় লাই। তাই পূর্বপ্রবনধ প্রকাশকালে অঞ্জাত এবং 
পরবর্তী কালে প্রাপ্ত এই উপাখ্যানের কয়েকটা বিচ্ছিরর অংশ এই স্থানে প্রকাশিত হইতেছে 
সুখে মুখে প্রচলিত এই উপাখ্যানের বিভির অংশের পৌরবাপর্ধ্য নিরূপণ করাও স্থকঠিন হইয়া 
পড়িযাছে। বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে বিভিন্ন ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। 

গৌরীর জন্ম ও পরিচয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পঙ্.ক্কি কয়টা পাওয়া গিয়াছে। এগুলি 
প্রবন্ধের ৭ম পৃষ্ঠায় “হৃর্থ্যে পুর্ববরাগ! অংশের অব্যবহিত পূর্বে সংযোজিত হইতে পারে) 


[গৌরীর পরিচয়] 


যখনে জন্সিলেন গৌরী বিদর্ভনগরে । 
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবুষ্টি করে ॥ 
এই কন্যা বিয়া কর্বে স্ধ্য দিবাকর রে। 
দিনে দিনে হইল কন্ঠ] দশম বৎসর রে। 
সোনার কলনী লইয়! জল তরিতে যায রে। 
সধ্যঠাকুর ভিজ্ঞাসিলেন_ 
কোথা হইতে আইচ্ছ কন্ঠা কোথায় তোমার ঘর রে। 
কাহার কন্ঠা তুমি কি বা তোমার নাম রে ॥ 
কিসের কলপী তোমার কক্ষের উপর রে। 
গৌরী উত্তর দিলেন-_ 
বিদর্ভেতে অস্ম আমার মথুরাতে ঘর। 
উড়িয়া রাজার ফন্ভা আমি গৌরামালা নাম ॥ 
হ্ববর্ণের কলমী আমার কক্ষের উপর । 
প্রবন্ধের অষ্টম পৃটায় “ুর্যের স্বপ্ন দেখান" শর্ঘক অংশের পর ব্রাঙ্গণ কর্তৃক ব্রাক্ষণীর 
নিকট স্বৃততাস্ত কথন সন্ধে নিমলিখিত পঙ্ক্তি কয়টা পাওয়া গিয়াছে। 


[প্নর্ত্াস্ত কথন] 
ব্রাহ্ধণে উঠিয়া বলে আদ্র স্থানে। 
কি হর দেখিলাম আমি আজিকার বাজে ॥ 


বাল ১৩৪১ ] মাঘমণ্ডল ব্রত ৮১ 


আমার ঘরে আছে কন্তা রররম!ল! সতী। 
তাহার মলে বড় ইচ্ছা ্ধ্যাইরে পাবে পতি ॥ 
আমার ঘরে আছে কন্ঠা রত্বমালা নাম । * 
শখ বত দিয়া কন্তাকুষ্্যাইরে কর্ছি দান ॥ 
সর্ষের গৃহে প্রত্যাগমন প্রস্তাবের পর (পৃঃ ১৯) গৌরীর মাতা পতিগৃহের উশ্বর্যের 
ইঙ্গিত করিয়। গৌরীকে যে সান্বন। দান করিয়াছিলেন, সে সদদ্ধে নিষ্নলিখিত পড়ক্তি কযটা 
পাওয়া গিয়াছে। 


[গৌরার প্রতি মায়ের প্রবোধ] 
আজ যাও গৌরী লো কীদিয়া কাটিয়া। 
কাল আসিও গৌরী লো হাসিয়। রসিগ়া॥ 
আজ যাও গৌরী লো! ত্যানা-তোনা” পড়িয়া। 
কাল আসিও গৌরী লো চেলির সাডী পড়িয়। ॥ 
উপাথ্যানের মধ্যে এমন কতকগুলি ছড়াও গন করা হয়, যেগুলির লহিত মূল 
উপাখ্যানের সাক্ষাৎসন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সমস্ত ডা পূর্বপ্রবন্ধে প্রকাশ করা 
প্রয়োজনীয় বলিগ্প মনে করি নাই। সম্প্রতি পরিষদের ছাত্রসত্য শ্রীযুক্ত গবেশচস্্র দাস 
এইন্ধপ কতকগুলি ছড়া সংগ্রহ করিয়া পাঠাইঘ্াছেন। এই ছডাগুলির যে যে স্থলে 
আমাদের উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকাৰ কে।নও উল্লেখ আছে, লেইগুলি এই স্থানে 
উদ্ধত হইতেছে। লাধারণের সুবিধার জন্য, অংশগুলির বর্ণনীয় বিষয়ের ইঙ্গিত প্রতি অংশের 
উপরি ভাগে দেওয়া হইল এবং পাদটাকায় প্রাদেশিক দুরূহ শব্দগুলির অর্থ নির্দেশ করা 
হ্ইল। 
এই ছড়াগুলিতে বাউলের বিবাহের পরবর্তী ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে--এই সকল 
ঘটনার কথা আমাদের প্রকাশিত উপাখ্যানে নাই। একটা ছড়ায় রাউলের ছোট ভাইয়ের 
নাম দেওয়া হইয়াছে 'শিবাই”। 


[রাউলের বাড়ী বন্ধক দেওয়া] 

হাড়ি পাতিল ঠুকুর ঠুকুর কলসের কান্দাং। 
আজগা লাউলে গে।* বড় বাড়ী বান্দা * ॥ 
হাড়ি পাতিল ঠুকুর ঠুকুর কলসের কান্দা। 
আজগ!* লাউলে গো ছোট বাড়ী বান্দা ॥ 
চল গো শত বইনন* বেড়াইতে যাই। 

লাউলে গো বড় বাড়ী মেলাইতে' যাই ॥ 


১4 ত্যানা'তোনা-ছেড়। কাপড়) ভাকড়া। হ। কানা সক্ষ। ৩। লাউলে গৌঁ_রাউলদের | 
1/ বান্ছা-বষব। ৫। আজ়গা-দাহকে। *// বইন_গগিনী। এ। গেলাইতে_খালাস করিতে। 





কহ সাহিত্য-পরিষত্পত্রিকা৷ [ তাক সংখ্যা 


চল গো শত বইন বেড়াইভে যাই। 
লাউলে গো ছোট বাড়ী মেলাইতে যাই ॥ 


[রাউলের স্ত্রীর গর্ভ] 


আমের বউল* আইল বাড়ী বাড়ী। 

লাউলের বউরে দেইল ঢাকাই শাড়ী॥ 

লাউলের বউ লো সাধস্তীং কি কি খাইতে সাধ। 
ইলিশ মাছ ভক্ত পাগা ভাত ॥” 





ভোম।র লাউলে দিদ্ধা পাঠাইছে ্ষীরার স্বাইং' | 
ক্ষীরার রাইং না লে। প্যাকের রাইং ॥ 

বাইস্‌ না ছুইস্‌ ন! শিয়রে থুইস্‌। 

লাউণ ঠাকুর ঝাড়া আইলে বিলাইয়া দিস। 





[রাউলের পুত্রোশপত্ভি] 


ল/উলে গো বাগানে কে রে কাটে পাত। 
লাউলের ছোট ভাই শিবাই কাটে পাঁত ॥ 

না কাটিও শিবাই রে না কাটিও পাত। 

আমবা শত বইন কাঁটিব পাঁত॥ 

পাত কাইটা ভাত খাইমু। 

ভীত খাইয়া বিকটি খেলাইদু ॥ 

ঝিকটি খেলা ইয়া লো শুখাই লো ছুত। 

কি দিয়া পৃছুম লো লাউলের ঘরের পুত ॥ 
লাউলের ঘরে পোলা অইছে, কি কি নাষ থুইমু। 
আম গা* হাতে দিম আমাই নাম থুইনু॥ 

ফলা গা হাতে দিয়া'-**".* কলাই-* 


[প্রবাস হইতে রাউলের প্রত্যাগমন] 


কি কর্ছ লো! লাউলের বউ ছুয়রে বইদা। 
তোর রাউলে আইছে দোলায় চইড়া ॥ 











৯ বউল-মুকুল। ছ। পাশসী--াপ্তদোহদ', গর্ভবতী । ৩। ইহার পরে অন্তান্ত শ্বাসথা্রবোর 
কথাও খতখবভাবে উল্িধিত হয় | ৪ | রাষ্ী-হীড়ী জাতীয় পাত্রবিশেষ। ক্ষীরাঁর বই-্রীরতর। 'খাজ। 
৫1 আমগা--মাঙ্গটা। 


বঙগাদ ১০৪১ ] 


মাঘমগ্ডল ব্রত 


আস্বেন লাউলে বসবেন খাটে। 

নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে ॥ 

চুলগছি মেইল! দিবেন চম্পার ডাইলে 
কাপড়খান নেইল! দিবেন বড় ঘরের চালে ॥ 


[রাউলের চরিত্র] 


আলা চাউলে গামছাছুধে লাউলে স্নান করে। 

ছাপাই বাড়ী কাপড় থুইয়া লাউলে শীতে মরে ॥ 

আলা চাউলে গামছাছুধে লাউলে স্নান করে। 

শ্বশুর বাড়ী নাউগ থুইয়। লাউলে ভাতে নবে ॥ 

ও লাউল, তাত খাও আইসা ঘরে। 

তোমার শাশুরী রান্ধে বারে মট.কার কদমগাছটির তলে ॥ 
কদমের ডাইল ভাইঙ্গা পার পড়ে। 


ীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১৮৫৮-১৮৬৭ 


১ 

৯৩৩৮ ও ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বঙ্গীঘ-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় আমি ছয়টি প্রবন্ধে 
১৮১৮ হইতে ১৮৫৭ সন পর্যন্ত গ্রকাঁশিত সন্ত বাংল| সাময়িক পত্রের পরিচয় দিয়াছি।* 
এইবার ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৭ সন পর্যান্ত প্রকাশিত পত্রিকাগুলির বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। 
কিন্ত এই দশ বৎসরের মব্যে যে-সকল বাংলা সামরিক পত্রের আবির্ভাব হুর, তাহাদের 
নাসধাম সংগ্রহ করা মোটেই জুসাপ্য নহে। এগুলির অধিকাংশই হয় অযস্ে নষ্ট হইয়া 
গিয়।ছে, অথব। প্রাচীন পরিবারের কাগন্পত্রের মধ্যে অনাদৃতভাবে পড়িয়া আছে; কতক- 
গুলি আবার এদেশ হইতে অস্তরধ্ণান করিল! বিলতের ব্রিটিশ মিউজিয়মের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি 
করিতেছে। দীর্ঘকাল অস্থপদ্ধানের পর আমি এই যুগের বাংল! সাময়িক পত্র সম্বন্ধে যেটুকু 
সংবা সংগ্রহ করিতে পারিযছি, তাহ) বর্মন প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম । আমার এই বিবরণে 
কটি থাক! স্বাভাবিক, হয়ত কোন কোন সামগ়লিক পত্রের নাম একেবারে নাদ গড়িয়াছে। 
কেহ এরপ কুটি পখাইরা দিলে অনুগৃহীত হইব । 


হসহ্লাদু্পভ্জ 


কলিকাতা বার্তাবহ 
৯৮৫৮ সনের ১৪ই জানার এই সমাচার পত্রিকাখানির গ্রথম সংখ্য। প্রকাশিত হয়। 


১লা তৈশাখ ১২৬৫ (১৩ এশ্রিল ৯৮৫৮ ) সালের “সংবাদ প্রভাকরে' গ্রকাশ। 









*. এই প্রবন্গুলি প্রকাশিত হইবার পর নুতন অনুণানে আরও দুথানি নাম ্সানিতে 
পারিয়াছি। অম্থননধিৎ্ন পাঠকের জগ্ত সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি 

৯। দলবৃত্ান্ত।-_-১৮৬২ সনে প্রখম ভাগে ইহ আবিভাৰ হয। গুব সন্ত ইহা সাপ্তাহিক পত্র 
ছিল। সামাজিক দলাদলির সংবাদ 'দববৃততাস্তেণ প্রকাশিত হঈত। ১৮২ সনের হ১এ জুলাই তারিখের 
িষাচার দর্পণ” গ্রে 'নমাচার চল্লিকা+-সম্পাদকের্র একটি মন্তবা উদ্ধৃত হণ, তাহাতে 'দলতৃত্াস্ত-প্রকাশের 
উল্লেখ আছে। মন্তবাটি এইরূপ ৫ 

"*ন্মপর় দল বৃত্ান্তনাগক এক পত্র প্রকাশ হই থাকে তা াতেই দলের কথ! সকলি লেখা! আছ্ে,**1৮ 
১৮৩২ সনের গোড়ায় ঘে 'দলবসথান্ত' প্রকাশিত হয়ঃ তাহাতে সন্দেহ লাই) কারণ, ১৮৩১ সনের ডিমেম্গর 
মীসেও যে কাগজখানি বাহির হয় নাই, তাহার উল্লেখ “লমাচার দর্পণে' পাইয়াছি। 

হ। উত্তরপাড়ী। পাক্ষিক পত্রিক]।_:3৮৫৭ সনের জানুয়ারি মাস ইইতে এই পাক্ষিক পত্রিকাখাঁলি 
উত্তরপাড়া হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ বনের ৭ই আগ তারিখে “এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক প্র 
লেখেন :-- ন্‌ 

“উত্তরপাড়া নিষাসী বাবু বিজয় মুখোপাধ্যায় জামা দিগের দর্শনার্ঘ উদ্ধরপাড়া পাক্ষিক পঞ্জিকার” 
প্রথম সংখা হইতে চু্দশ সংঘা! গধ্য“*প্রেরণ করিয়াছেন। উপনগর বা ভদ্র গ্রাম বিশেষের 
নমবস্থ! বিতৃত পত্রিবণ ব! পুত্তিক। যত প্রচার হয় ততই আহ্লাদের বিধঃ,*** 1” 


বঙ্গাদ ১৩৪১] বাংল! সাময়িক পত্রের ইতিহাস ৮৫ 


“সন ১২৬৪ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ ।__......৬ মাথ দিবসে 
কিলিকাতাবার্ভাবহ' নামে এক খানি নুতন লনাচার পত্র প্রকাশ হয়।” 
কিলিকাততা বার্ডাবহ" সাপ্তাহিক পত্র ছিল বলিগাই মনে হয় ।* 


বিচারক 


৯৮৫৮ সনের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে “বিচারক” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের উদয় 
হয়। ১লা চৈত্র ১২৬৪ সালের “সংবাদ প্রভাকরে” প্রকাশ, 
৭১২৬৪, ফান্ধন মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ |...“বিচারক' নামে একখানি 
সাপ্তাহিক পত্র গ্রাকাশ হয়।” 
এই পন্রিকাখানি বাছির করেন-_আচীর্ধ্য ক্ু্চকমল তট্টাচার্য। তিনি স্থতিকথায় 
বলিয়াছেন, 

“ দ্িরাকাচ্ষের বৃথা ভ্রমণ পত্রস্থণানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন উহ্থাতে 
্স্থকারের নাম ছ্থিল না।-..উহ! আমারই রচন| |. গ্রন্থ সিপাহীবিদ্রেরছের 
সমর প্রকাশিত হইনাছিল। দে সময়ে বাঙ্গাল। রচনার দিকে আমার কিছু 
ঝৌক ছিল। “বিচারক” নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাঁদ পত্র তংকালে আমি 
বাহির করিয়াছিলাম। ইহ আযডিসনের 37০০$/০,এর ধরণে গঠিত হইয়াছিল? 
একটি সন্দর্ডে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইনভ। সর্কোগনি একটি করির। সংস্কত ১০6৫১ 
থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছর সংখ্যা বাহির হইগ্রাই উহা কিন্ত বন্ধ 
হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিল্লাতা তারাধন 
ভট্টাচার্য পত্রিকার ব্যরভার বহন করিয্রাছ্রিলেন।” (“পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্য্যার, 
পু. ২০০০১) 





চমকারমোহন 


চিমতকারমোহন' নামে একখানি সমাচার পত্র ১৮৫৮ পনের আগষ্ট (শ্রাবণ ১২৬৫) 
মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা দ্িভাষিক ছিল, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রতি-সপ্তাহে 
তিনবার_.সোম, বুহম্পতি ও শনি বার-_প্রকাশিত হইত। কলিকাতা চোরবাগানে 
ীত্রীকান্ শরম হারা ঈমৎকারমোহন বঞ্্ে এই পত্রবাঁনি মুদ্রিত হইত। ইহার সম্পাদক 

প্রিয় (১৮৫৫ লন) ও “নলিনীকান্ত'ঁ (১৮৫৯ সন) উপন্যাস-প্রণেতা 
কেদারনাখ দত্। রং 

কিমকারমোহন" পত্রের চতুর্থ সংখ্যার তারিখ-_ ৯৬ই আগস্ট ১৮৫৮ (১ ভাত্র ১২৬৫ )। 
পম্থকারমোহন+ পরের ফাইল।__ 

বিটিশ মিউজিয়স 2 ৪-৬, ৮১ ১০১১১ ১৩:১৪) ১৭) ২২ ২৫২৬ ১০২ ও ৪৪শ সংখা। ড্র 


ইঞ্রদ্বরুমার দাপওপ্ত এই সকল সংখ7 হইতে কিছু কিছু তথা সঙ্থলন করিয়া 'ভারতবরষেণ 
(আন্ছিন ১৩৩১) প্রকাশ করিয্নাছেন। 
৯২ 


৮৬ সাহিতা-পরিষৎ্পত্রিকা [ভটকসা 


সোমপ্রকাশ 
সোমপ্রকাশ' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ১৮৫৮ সনের সই নবেক্বর 
(১ ফাল্গুন ১২৮৫ ) সোমবার ইহার প্রথম আবির্ভাব। 'সোমপ্রকাশে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি 
খাকিত 





প্রনর্ততা" প্রকৃতিহিতায় পার্থিব? সরসনী শ্রতিমহতী ন হীয়ভাৎ। 

“সেমপ্রকাশ' প্রথমে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত; প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা 
খাকিত £_. 

“কলিকাতা । চাপাতলা এমহরেষ ট্রাট সিদেশ্বর চন্দ্রের লেন ৯ নং বাটাতে 

বাঙ্গলা যন্ত্রে প্রতি সোমবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়|” 

পরে মাতণা রেল খোল। হইলে এসানপ্রকাশ' চাংড়িপোতা হইতে প্রকাশিত হইতে 
খাকে। ৯৮৬২ সনের এপ্রিল মাসে "এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পুরব্ব মাতল! রেলওয়ের 
সোনাপুর ্টেপনের দক্ষিণ চাংডিপোতা গ্রামে শ্রীনৃক্ত দ্বারকানাথ বিগ্যাভুষণের 
বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।শ ( 'সোমপ্রকাশ। ২১ ও ২৮ 
এপ্রিল ১৮৬২) 

এসামপ্রকাশ” প্রকাশের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের । রীতিমত বাজনৈক্ষিক 
বিষয়ের আলোচনা “সোমপ্রকাশেই প্রথম স্বর হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক দ্বারকানাথ 
বিষ্তাভূষণ। 

৯৮৬৫ সনের গোডায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ “সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদকীয় আসন 
হইতে অবসরগ্রহণ করেন। ৯৮৬৫) নই জামুয়ারি তারিখের “হিন্দু পেট্রিয়টে 
প্রকাশ £ 

17০ [7১০%-]৩৩তর55, 9 তত, ও ০৩ ৪৩৮69 ওজর &0০8০০ 
17005570756 70845) 80590000809 সনটারমসঞ] ০6 আন 
10588770007 519১৪১১০০৪৪, 12০০ 926 ওমা 0১০০1 0358 চ০৩৮, 
গাও :977%87 10745, আঞ্ ই্6 0৮৩০০6০৫ ৮ড 085816 সঙ 
0৮ 57055858585 আআ ৯6৮90৩560১৩ হিট আস: সহ 
পাচ টি যা, উস 0৩ 11805 চার 0839. ০৮৩৮0 0909 8৩ 
চিত্র টসআহমসাজাএ৮ সচবওত আা5059 619 00509890006 856 050৩৮ 
8৮53898. 0910501056 01906 05008 65 9৩088155 9৩৮া60599, [০৮ 
০৩ আথছ৫ 536০৮ 50099%০০ 2০458 85৪৯০ চন আত 
5০0৩5 ০৫ 8৩ 30220813920 ছি 5. 2 ৪56 ০1 102 সি 
1595 65 036 05036 01550180 9ব০০০3 সা] 9৪ ও ৪9৮৩5151016 

বিস্তাভ্ষণ মহাশয় কি কারণে সম্পাদকতা ত্যাগ করেন তাহার সঠিক কারণ এখনও 
দ্রানিতে পারি নাই। শীস্তিপুর ব্রাহ্মদমাজ “সোমপ্রকাশ' পত্রের বিরুদ্ধে মানহাদির 
মোকদ্দমা। করেন, ইহারই ফলে তিনি সম্পাদকের পদ হইতে অবসর গ্রহ্ণ করিতে বাধ্য 
হন--এরূপ কথাও তথন শোনা গিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ১৮৬৫ লনের ১ল! ফেব্রুয়ারি 


তারিথে “ইত্ডিয়ান মিরার, লিখিয়াছিলেন :-_- 
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80518৩ ঘ0050701500 ০1 এট 0৩৮ [যা (৩ আজ 01 টিলা জামে 
6০05০ আআা0ড006 09655৩60105 ঠা ৩9 205৩8 
41680816195, 1১:০0) 071 1) 609 11১০1 0856 ০1 619 98:0190:0 
টিমদামা0 8০০05 99: 97272%70150, 70 0 806 আরও আও 
79010:50100855895, 9০79 আনম) 0৩0. 0০ মনত 029 090$6- 
৪015 জান 25693, 05০35855906 6105981৮079 আরও 80৩ 
০08 ৮87706। আ)19 ৫০াওথাড টান ৪. 6009 01110971906 7060 
0018 ৬1018. %9৮08,091 77585 800 30184008690 & 208৮4 9 8) 165 
01815) 7১৩৮ ৮৮ 6000 90009 61019 ০ 1859 1180. 60 70000 61১9 29682 6০০. 


99 01200100102) 0109 100700110৮9 69811 9০৪ 01 5800819. 


ছাব্কানাগ্‌ বিদ্যাভূষণের প্র সহকারী স্পাদক বিপ্রদাস্‌ বন্দোপাধায “লসোমপ্রকাশ” 
পত্রের সম্পাদক হন। সম্পাদকরূপে তাহার নামের উল্লেখ তীহারই লেখ! একখানি পত্রে 
পাইয়ছি। ব্রিটিশ ইঞ্জিযান যাসোসিয়েশনের ৭ম বাধিক অধিবেশন হয় ২৪এ ফেব্রুয়ারি 
১৮৯৯ সনে! এই অধিবেশনে বিপ্রদাস বন্যোপাধ্যায়ের একখানি ইংরেজী পত্র পঠিত 
হয়। সেই পত্রের শেষে আছে : 
89290555 0730199, 13060590801 [10588),2 
বিপ্রনাস বন্য্োপাধ্যার কত দিন সম্পাদকণ্ত। করিয়াছিলেন বলিতে পারিতেছি না। তবে 
কিছুদিন পরে আবার তাহাকে “সোমগ্রকাশের সহকারী সম্পাদকরূপে দেখিতেছি। ১৮৭৩ 
সনের মাঝানাঝি বিপ্রাদ(স “সহচর পত্র গ্রকাশ করিলে নবগোপাল মিত্র তাহার 13212007 
74 পত্রে লিখিয়াছিলেন 8 
347800৮ তু৪ ৪ আ৪স ঘ৩০০০০এএ 8৪0০5 6০5 51658 ৮) 8১০০ 
85000০088, 019035 1805 0 নিব 00,954 1897450 0৪ 0598 ০০ 
গু 7০809৮69569 201০660 মাত। 8৫০7১638০09 6010৩ 58০ 3৮. 05 
739088199 981700, ০6০০ 7009৮. (09 26420821242, 18 0809 1973) 
এসোমপ্রকাশ” পত্রের শেষ ইতিহাসটুকু পশ্ডিত শিবনাণ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় 
বলিতেছি। তিনি “রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমা' পুস্তকে (পৃ. ৎ৮৯-৯০ ) 
লিখিয়াহেন 
শেন দশায় শারীরিক অনথাস্থানিবন্ধন তিনি [ দ্বারকানাথ ] সোমপ্রকাশ সম্পাগনে ততটা! সময় 
দিতে পারিতেশ না। এই সময়ে কিছুদিন শবাস্থালাতের উদ্দেশে কাশীতে গিয়া বাস করেন ।”'*তৎপরে 
দেশে ফিরিয়া আর পূর্বের গ্যায় নৌসপ্রকাশের কার্ধা করিতে পাক্িতেন না৷ 
ইহার উপরে ভার্নেকিউলার -প্রেদ আকৃট নামক আইন [ ১৮৭৮ সনে ] বিধিবদ্ধ হইলে, অনৃত 
বাজার পত্রিকা ঘখন ইংরাকী কাগমে পরিশত হইল, তখন তিনি কিছুদিনের বন্য সোসপ্রকাশ 








৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ছতীয় সং্যা 


তুলিকা দিলেন, তখাণি নবপ্রণীত অপমানকর আইনের অবীন হইতে পাক্িলেন না ।"".পরে প্র 
গর্হিত আইন [ ১৮৮২ মনে ] উঠি গেলে নোমপ্রকাশ আবার বাছির হইল বটে বিস্তপুর্বপ্রতাব 
আর রহিল না। স্তাহাও ক্রমে হস্তান্তরে গেল। উহার পরে তিনি 'করদ্রম” নামে,এক সারির্ক 
পজিকা। কিছুদিন বাহির করিয়াছিলেন 7:৮1 ১৮৮৬ সালের ২২ে জাগ্ট দিবলে [ তিনি ] গতা্গ 
হ্ন। 
বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাশী গমন করিলে ( ৯৮৭৪ সনের গোড়ায়) শ্তাহার ভাগিনেয় 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক মাস “সোমপ্রকাশ” সম্পাদন করেন। বিগ্যাভূষণ মহাশয় ১৮৭৪ 
সনের ২৭শে জুলাই পুনরায় “সোম প্রকাশের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। 
-সোমপ্রকাশ পত্রের ফাইল।_ 
পগণেলনাথ বল্গোপাধায় :-- ওয় ভাগ (১২৬৮ )-২৮, ৩১১ ৩৩৩৫, ৪৬-৫০ম সংগা। 
বঙ্গীয-সাহিভা-পরিষদূ গস্থাগার ৮ ঘর্থ ছাগ (১২৬৯ )-২২-৫*শ সংখা হম ভাগ (১২৬৯-৭০)। 


ভগ ভাগ (এ) 
বিদ্যাতঘণ লাইব্রেরি, চাংডিপো 





ভাগ, ২২৫*ম সংখা ৫ম ভাগ, ১২১শ সংখা) 
১ম ভাগ» ১২১শ সংখা) উন ভাগ) ইশ সংখা হইতে শেষ পথাস্ত। ১১শ ভাগ, 
১২১শ নখা। 

বিটিশ মিষিম (হেগন) ১ম ভাগ। ৩৫-৩শ সাঙ্যা। ২ ভাগ। ৪৭, ৪১৫,ম সংখ্যা। 
ওয় ভাগ, ১১৪) ১৬-২৪। ৩৬৩৮১ ৪০) ৪৩-৪৬শ সংখা) এর্থ ভাগ, ৭) ১১-১২। ১৫১৮) 
সহ, ২৬, ২৮শ সংখ্যা | ৫স ভাগঃ ১ম সংখ্যা | ডষ্টর অজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত এই খা? 
গুলি হইডে কিছু কিছু হুথা দন্ধলন করিয়া ১০০৯ সালের অগ্রহায়ণ দংখা? "ভারতবর্ষ 
প্রকাশ করিয়াছেন। 


সৌদামনী 


এই পত্রিকাখানি ১৮৫৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯ ভাদ্র ১২৬৬) প্রকাশিত হয় 
বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা প্রতি-সপ্তাহে ছুইবার-নঙ্ল ও শনি বার__বাহির হইত। 
শ্তামাচরণ সান্যাল ও বিপিনবিহারী সরকার ইহার ঘুগ্র-সম্পাদক। “লৌদামনী” পত্রিকার 
প্রথম ছুই সংখ্যা পাইবার পর “সংবাদ প্রভাকর” যে মন্তব্য করেন তাহা নিয়ে উদ্ধত 
করা হইল: 

“সৌদামনী নাষে এক নবীনা। পর্রিকা গ্রত্ত সপ্তাহাবধি এই রাজধানীতে 
প্রকাশারস্ত হইয়াছে। আমরা তাহার প্রথম ছুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়! 
পাঠানম্তর সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, যেরপ সরল অথচ উৎকুট মিষ্ট ভাষায় গগ্ 
পদ্ঠ লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রশংসা করিতে হইবেক। শ্রীযুক্ত বাবু শামাচরণ 
সান্ন্যাল, তথ শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী সরকার মহাশয় এই নবীনা 
পত্রিকার সম্পাদক হইমাছেন। ইহারা বড় অপরিচিত নছেন। ইহারদিগের 
বিরচিত অনেক উত্তম প্রবন্ধ এই প্রভাকরে ও লগরীয় অন্তান্ত অনেক সমাচার 
পত্রে প্রকাশ হইয়াছে । অতএব ইহারদিগের দ্বার! সম্পীদবীর কার্য যথা 
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নিয়মে নির্বাহ হইতে পারে। অধুনা আমরা পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা 
করি, নবীন। সৌদামনী অগ্থদ বিহারিণী চঞ্চলার নার চঞ্চল না হইয়া 
স্কিরভাবে অবনিবাসিনী হইয়া কবিতা প্রিয় পাঠার্থিৎবন্দের চিত্রোন্মাদিলী 
হউন। 

সৌদামনী পত্রিকা গ্রতাকরের স্ায় এক তন্তা কাগজে গ্রাতি মঙ্গলবার ও 
শনিবারে প্রকাশ হইতেছে। মাসিক মূল্য আট আনামাত্র যাহার প্রয়োজল 
হয় সম্পাদকদিগের নামে পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।” (সংবাদ প্রভাকর' 
৯০ সেপ্টেম্বর ৯৮৫৯, শনিবার ) 


সংবাদ দ্বিজরাজ 


“সংবাদ দ্বিজরাজ' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিণ__ 
৯৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ (৪ আশ্বিন ১২৬৬)। ইহ! প্রতি-সোমবার প্রভাকর ন্ত্রালয় হইতে 
প্রকাশিত হুইত। “সংবাদ ছিজরাঁজ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন গৌসাইদ!স গুপ্ত। এই 
সাপ্তাহিক পত্রধানির কঠদেশে নিক্সলিখিত ক্লোকটি শোতা পাইত 
নাস্তং যাতারুণোদয়ে নচরুচিং ধতেরপ্তাঙ্থরাগাম্্োলানং 
কুমুদীকর রুতে কলঙ্কানেবা ফিতাঃ। 
নপ্পত্রান্মদয়মনাংনি মহত): ভ।বান্‌ সমুভঠীবয়নন,দগচ্ছন্‌ 
ছিজ্ররাজ এয নিভরামবা্জ মুক্ত, ॥ 
সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অতাৰ পুরণার্থ ই “সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের আবির্ভাব 
ইছার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর দিন “সংবাদ গ্রভাকর? যাহা লিখিরাছিলেন তাহা উদ্ধত 
করা গেল £5 

“আমারদিগের যন্ত্রালয় হইতে গত দিবসাবধি নংবাদ দ্বিজরাজ নামে এক খানি 
সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশীরম্ত হইয়াছে । আমারদিগের পরম শ্লেহাপ্পদ শ্রীমান্‌ 
গোসাইদাস গুপ্ত তাহার সম্পাদক হইয়াছেন। এই ক্ষণে সময় বড় বিদ্ধ 
কোন প্রকার নূতন পত্র প্রকাশ পূর্বক ক্ৃতৃকার্্য হওয়া অতি কঠিন 
বলিতে হইবেক। যাহা হউক আমর! পরমেশ্বরের লমীপে প্রার্থনা করি 
এই নবীন পত্র চিরস্থায়ী হউক। বিগ্কামোদি ব্যক্তিগণ আদর পূর্বক ইহা 
গ্রহণ করিয়া সম্পাদকের উৎসাহবদ্ধন করুন। যেরূপ প্রণালীক্রেমে ও শ্পষ্ট- 
ভাষায় দ্বিজরাজ পত্র লিখিত হইয্লাছে তাহা কোনক্রমে মন্দ বলা যায় না 
আমরা পাঠক মহাশয়দিগের পাঠার্থ প্রথম সম্পাদকীয় উক্তি নিয় ভাগে উদ্ধৃত 
করিলাম । 

“আমরা অবিচলিত ভক্িতাবে সেই সর্বশক্তিমান ও সর্ব বিদ্নবিনাশক 
পরমেশ্রকে প্রশিপাত পূর্ক এই অভিনব পত্র প্রকাশার্ভ করিলাম। 
মুনা আমরা কোন. প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে মানস করি না। কেবল এইমাত্র 
বলিতে ইচ্ছা করি, যে প্রদেশের মঙ্গলবিধান করাই আমারদিগের ধ্ীধান সঙ্কল, 





৯, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ততীল সংখা। 


এবং দেশীয় ব্যক্িদিগের মনোরপ ক্ষেত্র হইতে কুনীতিনূপ কণ্টকরাশি উন্ম,লিত 
করিগ়্া সুনাতিরূপ সুন্দর বীজবপন করণে আমারদিগের যত্র নিয়তই নিযুক্ত 
থাকিবেক।* 

নিংবাদ প্রতাকর পত্রের অন্তর্গত যে গ্রক!র সাধুরন পত্র ছিল এই 
দ্বি্রা্জ পত্রও সেই প্রকার হইবেক। কিন্তু উহার সম্পাদকীয় কার্ধা প্রভাকর 
হইতে সম্যক্‌ প্রকারেই স্বতন্ত্র থাকিবেক | যে সকল মহাশয়ের সাধুরঞ্জন পত্র 
গ্রহণ করিতেন তাহ।রা অনুগ্রহ পূর্বক এই দ্বিজরাজ পত্র গ্রহণ করিলে 
আমরা পরম বাধিত হইব। বে সকল বিষয় পাঠে তাহারদিগের সাম্তোধ জন্মে, 
আমর! সেই সকল বিষয় স্পষ্ট ভাঙার লিবিয়া তাঁহারদিগের গ্রীতিলাতে সাধ 
পর্য্যন্ত যত করণে ত্রুটি করিব লা। 

“এই দ্বিজরাঙ্জ পত্র এই আকারে প্রতি সোমবার একাশ হইবেক। মাসিক 
মূলা ।* আনা বাঠিক অগ্রিম ২।* টাকা মাত্র 1... ৮ 
ি ত্রের ফাইল।__ 
শরিষদ্‌ থস্থাগাও :--€ম বনের ( ৯৮৬৩-৬৪ ) ২৩৫, ৩০৪২ নংা।| 






স্পান্সিন্ক ও আছিন্ লজ 


সুবোধিনী 
১৮৫৭ সনে চক্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় বলিয়া 
পাদরী লং উল্লেখ করিয়াছেন 1৯ কেদারনাথ যক্ছুমদার মহাশয়ও তাহার “বাঙ্গালা সাময়িক 
সাহিত্য পুন্তকে (পৃ. ৩৮৭-৪৮ ) “স্ুবোধিনী*র প্রকাশকাল ১৮৫৭ সন বলিয়াছেন। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকাখানি ১৮৫৮ সনের ১৩ই জানুয়ারি (১ মাঘ ১২৬৪) রাষচন্জ্র 
দিচ্ছিতের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার কয়েক 
দিন পরে এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তীবহ* লিখিয়াছিলেন £ 
পড়া নগরে প্রকাশিত জবোধিনী নামী এক পাক্ষিকী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা 
আমরা প্রান্ত হুইলাম, বর্তমান মাঘ নালের প্রথম দিবলে ইহার জন্ম হইয়াছে। 
সম্পাদকের লাম শ্রীবামচজ্জ্র দিচ্ছিত। পত্রিকার মাসিক মূল্য | আনা। গ্রথম 
সংখ্যায় নিয়লিখিত বিষয় বৃন্দ প্রকচিত হইয়াছে। 
ঈশর স্তোর 
পত্তিকা প্রকাশের অভিপ্রায় 
সত্য মায়তনং 
নীতি সার 








0০5৪5 85৮৪708 561859, 01 


বঙ্গ ১০৪১] বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস ৯১ 


শাস্তি শতক 
গোলেম্তার অন্থবাদ। 
ভারতবর্ধীয় কুটার। 
মানসের প্রতি হিতোপদেশ। 
আমরা প্রার্থন। করি এবন্্রাকার পত্র নিকর বাঙ্গণ! দেশের নানা স্থানে পন্রাবনবত 
প্রকাশিত হউক। পরস্থ সববোধিনীর উচিত, জন্মভূমি ট,চুডা এবং তদস্ত:পাতি 
প্রদেশের সমাচার উপহ।র প্রদান পূর্বক পাঠকগণকে পরিতৃপ্ত করেন, ইহাতে 
বিশেষ উপকার এই যে সংবাদ লিখনের অভ্যাস সুন্দরনূপ হইলে শ্রাহার ভাষার 
লালিত্য বৃদ্ধি সহ সাধারণের কথঞ্চিৎ উপকার সাধন হইবেক। (২২ 
জানুয়ারি ১৮৫৮) । 
“লুবোধিনী” পত্রিকা সন্বন্ধে অক্ষয়চন্্র সরকার তাহার “পিতা-পুত্র” গরবন্ধে যেটুকু 
সংবাদ দিয়।ছেন তাহা নিম্নে উদ্ধত করা গেল £ 
“স্থবোধিনীনামে একখানি সাগ্চাহিক সংবাদ পত্র কলেজের অন্তি নিকটে 
চৌমাথ হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক রামচন্জ্র দিচ্ছিত-_বাঙ্গালার হিন্দম্থানী 
্রা্মণ। ওবারফিয়র পরীক্ষা পাস কর!। সংস্কৃত, বাঙ্গানা বেশ জানিতেন। 
সরল, প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ সাধুভাষায়, স্ুবোধিনী ছাপা হইভ। কুলঙ্ক্যাপ আকারের 
কাগজ; ছুই স্তম্তে। খাহারা সাধারণী দেখিযাছেন, তাহার। এখন যহজেই 
বুঝিতে পারিবেন, সে ছ্ুবোধিনী আকারে প্রকারে সাধারণীর আদর্শ” 
(ব্ঙতাযার লেখক) পু. ৫১৬১৯) 
বথুবোধিনী” পক্জিকার ফাইল ।- 
১৮৫৮ সনের ১৭শ ও ১৮শ সাখা।। 





রচনা-রত্বাবলি 


'রচনা-রত্বাবলি” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে 
(“নাঘ, বঙ্গা ১২৬৪৮) প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাক্স প্রকাশিত “বিজ্ঞাপন” হইতে 
কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি র্‌ 

প্ৰর্তমানে বঙ্গতাষায় নানাবিধ জ্ঞানগঞ্ভ পুস্তক, পত্রিকা ও সমাচার পত্রাদি 
প্রকাশিত হওয়াতে, এতদ্দেশের অজ্ঞানান্ধকার দুরীকৃত হইতেছে বটে, কিন্তু অপর 
সাধারণ লোকের উপকারার্থ বিনামূল্যে কোন মালিক পুস্তক প্রকাশিত হয় নি 
অতএব, 'আমরা! কাম্েক বধু একত্র হইয়া বিনা মূল্যে এই মালিক পুস্তক প্রক।শ 

করিলাম। ইছাতে নানা বিষিণী গণ্ভ পদ্চময়ী রচনা প্রকাশিত হইবেক ) -+৮ 
আবনাখ দত্ত প্রস্ততি এই মাসিক পত্রিকাখানির পরিচালক ছিলেন। ১৮৫৮ সনের 

২৪এ মে তারিখের “সংবাদ প্রতীকরে' এক জন পত্রপ্রেরক লেখেন”_ 

প-যহাশয়ের ৬০৪৬. সংখ্যক প্রভাকরে দেশহিতৈষি দয়াবাল শ্রীমান বাবু. 


৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [তীর সংখ্যা 


প্রাণনাথ দত্ত মহাশয় প্রস্থৃতি কর্তৃক "রচনা রঙ্াবলি” নামি বিনামূল্যে নূতন 
মাসিক পত্র সাধারণজনগণের উপকাগার্থ প্রকটিত আরম্ত হওয়াদি বিষয় পাঠ পুর্ব 
সাতিশর আইলাদিত হইগ্রাছি,*-1” 
পরিচনা-রতাবলি' পত্রের ফাইল 
বহরমপুর রামদাস সেনের লাইবেরী 
রতন লাইব্রেরী, বীরকূম ০--১২১৪-৬৭ সাল। 


হিতৈষিণী পত্রিকা 


এহিটতষিণী পত্রিকা” নামে একখানি মাসিকপত্র কলিকাতা হাড়কাটা, লেনস্থ 
হিতৈষিনী সভার মুখপত্র ছিল। এই সভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন কানাইলাল পাইন। 
৯৭৭৯ শকের ফাল্গুন মাসের “তস্থবোধিনী পত্রিকা” নিয়লিখিত বিজ্ঞাপনটি মু্রিত হয় 
পহিতৈষিণী সভা হইতে আগানী বৈশাখ মালাবধি প্রতিমাসে বাক্গধন্্র ও নীতি 
ব্ষিয়ক পত্র প্রয়োজন তে ইংরাভী কিন্বা বাঙ্গনা ভাষায় লিখিত হইয়া প্রকাশিত 
হইবে। তাহার প্রতি খণ্ডের মুল্য এক প্মসা মাত্র ।...৮ 
“ছিতৈষিণী পত্রিকা” ১২৬৫ সালের বৈশাখ € ১৮৫৮, এপ্রিল ) মাস হইতেই প্রকাশিত 
হয় বলিয়া মনে হইতেছে । ১৮৫৮, ৯লা জুণাই (১৮ আধা ৯২৬৫) তারিখের 
'অরুণোদয়' নামক পাক্ষিক পত্রে প্রকাশ 
“পাক্ষিক সংবাদ ।__--কলিকাতার “হিতৈষিণী+ সভা ক্ষুদ্রাৰমবে এক মাসিক 
পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রথম সংখ্যা আময় দেখিয়াছি।” 


কলিকাতা পত্রিকা 


১৮৫৮ সনের অক্টোবর মাসে "কলিকাতা পত্রিকা” নামে একখানি সাসিক পত্রিকা 
অথুরানাথ দত্তের অধ্যক্ষতায় প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যায় আছে :-- 
“মাসিকী, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, সংবৎ ৯৯১৫ কার্তিক |” 
এই পত্রিকার দ্বিতীয় খ্ড পাঠ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র ওপ্ত ১৮৫৯ সনের ১*ই জাহয়ারি 
তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিযে তাহা উদ্ধত করহইল 
“কলিকাতা পত্রিকা।-_-আমরা কয়েক দিবস হইল, কলিকাতা৷ পত্রিকার দ্বিতীয় 
খণ্ড প্রান্ত হইয়া পাঠ করত অতিশয় আহলাদিত হুইয়াছি, কারগ এই পত্রিকার 
নব্য ভব্য লেখকেরা অতি স্থপ্রণালীমতে রচনাদি করিতেছেন, স্তীহারদিগের 
লিপিনৈপুণোর বিষয় আমরা আর অধিক কি প্রকাশ করিব তাহারদিগের 
লেখাই পাঠকগণকে উপচৌকন প্রদান কয়িলে ভাল হয় এই পত্রিকায় প্রথমে 
লেখকদিগের “বিজ্ঞাপনী” দ্বিতীয়ে “উপক্রমণিকা» তৃতীয়ে *বাঙ্গালার অবস্থা- 
সমাজ” চতুর্থে €বিস্তাশাস্' প্রকাশ পাইস্াছে পত্রিকার অধ্যক্ষ-পীফৃত বাবু মধুরালীথ 
দত্ত, অধা্ষ বাবুর সবিশেষ বু ও পরিশ্রমে পত্রিকার ক্রমোরতি হুইবার বিলক্ষণ 


বঙ্গাদ ১৩৪১] বাংল! সাময়িক পত্রের ইতিহাস ৯৩ 


সম্ভাবনা আছে, তরসা করি গুণগ্রহক মছোদগ্নেরা। কলিকাতা পত্রিকার গ্রাহক 
হইয়া লেখকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন, আমরা! কলিকাতা পত্রিকার সংখ্য। 
খবদ্ধি দেখিলে গর অতিশয় সন্তুষ্ট হইব। পা1ঠকগণের বিিতার্থ আমরা কলিকাতা 
পত্রিকার ছ্িতীয় বিষ্টি গ্রহণ করিতেছি পাঠকগণ এতত পাঠেই লেখকদিগের 
লিশিনৈপুণোর বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবেন। 


উপক্রমণিকা 


আমর! পুরবপ্রতিজ্ঞানুদারে 'বাঙ্গলার অবস্থা" এই ক্রমিকপ্রবনধ প্রকাশ করিতে আরস্ত করিলাম 
এই ক্রমিক প্রবন্ধে, বাগলাদেশের বর্তমান অবস্থ। সমূদায় বর্ণিত হইবে; আমাদের এ বাবসায় 
ছূ্বাবনায় বলিতে হঈবে। কবিকুলললামস্ুত প্রভাকরসম্পাদক প্রস্তুতি প্রধান প্রণান লেগক ও. 
দেশহিটভষি মহাশয়ের! ইহার নিমিত্তে অনেক ধত্ত ও পরিশ্রম করিয়াছেন! দেশের দুর্ভাগা 
বশত কেভই উত্তমধপে কৃতকাধা হইতে পারেন নাই। এই নিমিত্ত আমাদের উঠা দুরববাবসায় বলিয়া। 
স্থীকার করিতেছি। হথাপি সগ্িষয়ের যত পধালোচনা হয় ততই ভাল এই বিবেচন। করিয়া, 
আমরা এই ক্রমিকপ্রবন্ প্রকাঁশ করিতে উদ্বাক্ত হইলাম । 

ত্রম মানুষের সহজপদার্থ! কিন্ত ভ্রমের হস্ত হইতে নিস্তীর পাওয়া সহজ নহে। এনিফিত্তে আমরা 
সকলকে বিশেষত: রম্পাদক মহাশয় দিগকে বলিয়। রাখিতেছি, আমারদের অযুক্তিনিদ্ধি ব। জমপ্রমাদ 
দেখিলে প্রকাশ করিবেন । আম আত্ান্ত সপী হইব | যথার্থ ই আমাদের উদ্দে্ঠ 1৮ 

করা পরিকর ইল 


বিটিশ মিউজিয়ম 2--৯ম বর্ধের ১-৬ সংগা! । 


পৃণিমা 

পুর্ণিমা একথানি মাসিক পন্ধিকা। ইহা প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত! ইহার 
মাসিক মূল্য ছিল তিন পয়সা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাঁল-“সন ১২৬২ সাল। ৬ ফাল্গুন 
মাহী পুর্ণিমগ অর্থাৎ ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯। আচার্ধা কুষ্চকমল ভট্টাচার্যের স্মতিকথা- 

পাঠে জানা যায়, কৰি বিহারীলাল উক্রবর্ভীপূধিমা'র প্রতিষ্ঠাতা । তিনি বণিয়াছেন,_ 
“বিচারক বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে স্বর কবি বিহারীলাল “পর্িমা? 
নামে একখানি মাপিক পত্র প্রতিষ্টিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক 
হইলাম 1... উ পত্রিকাগ্স আমার ছুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, 
ক্ছুইছুলের গাছ”[ ৫ম সংখ্যায় ]ও 'তাতিয়া। টোপি।' কবিতা ছুইটি কোনও 
কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৬কামাখ্যাচরণ ঘোষ, ্বপ্রণীত 
“সার নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগরন্থে & দুইটি লন্লিবিষ্ট করিয়াছিলেন; পরে 
কিন্ত 'উ!তিগ্র' টোপি+ কবিতাটি পাছে রাজতক্কির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত 
হস, এই ভয়ে সেটিফে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমাঠতে আর কি কি লিখিয্লাছিলাম, 
এক্ষণে মনে নাই। এ পত্রিকাখানিও অধিক দিন স্থায়ী হইল না।” ("পুরাতন 

প্রলঙ্গ, ১ম পর্য্যার) পৃ. ২০১) 
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৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হতীয় সা 


ৃরণিষার” রচনার নিদর্শন হিসাবে ইহার প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রস্তাবের কিযদংশ 
উদ্ধত কর হইল 
পুর্ণিমা আহা ! আমি এই নিশীথ লময়ে ভাগিরথীর, উদ্যান-শোতিত 
নির্জন তীরে দণ্ডারমান হইয়া কি অপূর্ব সুখই অন্থতব করিতেছি। পুর্ণচ 
মে ক্রমে আকাশের মধ্য সীমায় আগমন করিয়া জগৎকে যেন ছুগ্বফেনায়্ 
প্লাব্তি করিয়াছেন। শেত ও কু বর্ণ মেঘগুলিন্‌ তাহার লম্মুখে কেমন সুন্দর 
ভাবে খেলা করিতেছে। তারক পুঞ্জে নভোমগ্ুল সমাকীর্ণ হুইম্বা কেমন 
ফেনিল অথুরাশির ম্থায় শো পাইতেছে। তাহার ক্রোড়ে ক্রোড়ে তুলারাশির 
ন্যায় শেত ক্ষ মেঘরাশী বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গিত হইতেছে। স্থানে স্ীনে 
এক একটা উজ্জল নগত্র এক একটা মাণিকের ন্যায় দীপ, দীপ, করিতেছে। 
আকাশের নীলোজ্জল বঙ্ষস্থলে ছায়'পথ যেন মুক্তামণ্ডিত হীরকহারের স্তায় 
কেমন জর স্থশোভন দেখাইতেছে। জন স্থল মেঘ সকল আমার চতুদিকে 
কেমন নান! বিচিত্র ভাবে বিলাস করিতেছে। কোথাও যেন ধবলাগিরির 
শৃঙ্গপরম্পরা উড়িয়া যাইতেছে। কোথাও ব| যেন শেতবর্ণ বিতান সকল 
বিস্তৃত হইতেছে। আর কোথাও ব1 যেন বলাকা সকল পক্ষ কষ্পন করিতেছে 
আহ। ! স্ুধাকর আপনার অধস্থিত মেঘের আঙ্গে নিমেষে কেমল ন্দর স্বন্দর 
নুতন নূতন অনির্বচনীয় বিচিত্র চিত্র চিত্রিত করিতেছেন এবং এক একবার 
সেই চিত্রের অন্তরালে লুকাস্থিত হইতেছেন, এক একবার মুখ বাহির করিয়া 
যেন আমার সহিত কত আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। আমিও তাহাকে 
আলিঙ্গন করিব বলিয়! হপ্ত প্রসারণ করিয়ছি। ওগে! পিগঙ্গনাগণ ! তোমরা 
বুঝি আমার এই উন্মত্তচেষ্ট। দেখিয়া এত হান্ত করিতেছ? আমার প্রতি বাজ 
করিয়া হান্ত কর, অথব! তোমাদিগের হ্ৃদয়রঞজণ স্রখাকরের দন লাভে প্রমোদিত 
হইয়াই হান্ত কর, বন্ততঃ এ হান্ত অতি মধুর। আর আমি 'তোমাদের প্রসুল 
বদন, মণিমুক্তাথচিত, বিভূষণ। ও বিশ্ববিমোহন নৃত্য দর্শন করিয়াও আদ্রীভূত 
হইতেছি।**: 
পুধিমার ফাইল 
বঙ্গীর-সাহিতা-পরিষদ্‌ মস্থাগার প্রথম বর্ষের ১ম, ঠর্ঘ ও ৫ম সাধা! | (কীটদ্ট ) 
ব্রিটিশ মিউলিয়ম প্রথম বধের ১২ ও ৬ সংখা।। 
হিতবিলাসিনী পত্তিকা 
৯৮৫৮ সনের শেষাশেষি সিমুলিয়া হরিঘোষের টে “হিতবিলাসিনী সভা নামে 
একটি সভা প্রতিষ্টিত হয়।* : এই সভা হইতে “হিতবিলাসিনী পব্ধিকা+ বাহির হয়: খুব 
সন্তব ইহা মাসিকপত্র ছিল। ১৮৫৯ সনের এপ্রিল (বৈশাখ ১২৬৬ ).মালে “হিতবিলাঁলিনী 


হন্আলরা গত ১৭ অগ্রহায়ণ বুধবাসরীয় পাত্রে হিতবিলাসিনী সভার অনুষ্ঠান গম প্রকাশ কর 
€ “সংবাদ প্রভাকণ, ১২ জাহুযাক্ি ১৮৫৯) 











বঙ্গ ১০৪১] বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস ৯৫ 


পত্রিকা” প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে । ১১ই মে ১৮৫৯ তারিখের “সংবাদ 
প্রভাকরে, এক জন সংবাদ-দাতার পত্রে পত্রিকাঝাণির লাম পাওয়া যাইতেছে। 'ণই পব্ে 
প্রকাশ, এ 
“অপিচ “হিতবিলাসিনী পত্রিকা” যাহার এক সংখা। পাশ্্রতি মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, 
তাহার আগ্োপাস্ত সমুদ্রায়ই উক্ত অন্ভুত চিকিৎসক তারফনাথ [দন্ত] 
লিখিয়াছেন, তাহার সহিত উক্ত সভার সভ্াগণ অথবা! সম্পাদকের কোন সম্বন্ধ 
নাই... 


মনোরঞ্রিকা 


১২৬৬ সালে (১৮৫৯ গ্রীষ্টান্দে ) ঢাকা হইতে “মনোরঞ্জিকা” নামে একথানি মাসিক 
পত্রিকা কবি কৃষঃচন্্র মজুমদারের সম্পাদককে প্রকাশিত হয়। ইহাই ঢাকার সর্বপ্রথম বাংল! 
সাময়িক পত্র। ঢাকার প্রথম 'মুদ্রাধন্র__বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে মুত্রাকর হ্রিশ্চ্দ্র মিত্র ইস্ছা 
প্রকাশ করিতেন। ৯২৬৭ সালেই 'মনোরঞ্লিকা। উঠিয়া যায়।* 

“মনোরঞ্জিকা? সম্বন্ধে এগিরিজাকাস্ত ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন ৫ 

“ঢাকা _নশ্্ীল স্কুলের সংশ্রবে প্রতিঠিত 'মনোরঞ্জিকা-স্তা'র মুখপর 
মনোরঞ্জিকা ঢাকার সর্বপ্রথম সাময়িক পত্র। ইহা! দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।-*- 
আমরা “নোরঞ্জিকা'র কোনও সংখ্যা প্রাপ্ত হই নাই। ব্যক্কিগত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও 
কবিতাকুস্থমাবলীর বিজ্ঞাপনেই “মনোরঞ্জিক”র অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে” 


শরীত্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





৭ "বাঙ্গালা সাদগ্িক দাহিতা_কদারনাখ মজুসদীর) পৃ. ৩৪১। 
+ *চিতরজিকা"-্গিকিজাকান্ত ঘোদ। ঢাক) কিতিউ ও সন্মিজন+। তাত্র ও জাঙ্দিন? ২০২৮ পৃ ৭61 


কয়েকটি নুতন সহজিয়া পদ* 


একথানি সহজিগ্না ধরণের পদসংগ্রহের পুধিতে কতকগুলি নুতন পদ পাইয়াছি। 
তাহার মধ্য হইতে নানা হিসাবে বিশেষজ্ূক্ত কতকগুলি পদ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি 
পুথিটিতে লিপিকাল লিখিত নাই। অক্ষর দৃষ্টে অনুমান হয় যে, পুথিটির বয়স ১৫০ বৎসরের 
কাছাকাছি। 

নিয়ে যে কয়েকটি পদ উদ্ধত কর। যাইতেছে, তাহার মধ্যে আটটি পদের ভশিতান্ 
বিষ্ভাপতির নাম আছে। শ্রীথ্ড অঞ্চলে যৌড়শ শতকে এক কবি “বিষ্াপতি” আখ্যা! 
পাইয়াছিলেন__ইহা! বুক হরে সুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন। এই বাঙ্গালী বা 
“ছোট” বিদ্যাপতির বাঙ্গালা পদ পদকল্লতরুতে উদ্ধত আছে। শ্রীণ্ড অঞ্চলে যে তান্ত্রিক 
বৈষ্ণবতার উদ্ভব হয়, তাহা! আমি গত বর্ষেব সাহিত্যা-পরিবৎ-পত্রিকায় “শ্রীথণ্ডের সম্প্রদায় 
ও চণ্তীদাপ” প্রবন্ধে এবং বন্গ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত প্নরহরি সরকার ও শ্ীগ্ডের সম্প্রদায়” 
প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। হুতরাং “বিষ্ভাপতি” ভপিতাঘুক্ত সহজসাধনঘটিত পদগুলির 
রচয়িত। যে জনৈক বাঙ্গালী বিদ্াপতি, ইহা আপাততঃ অন্যান করিতে বাধা নাই । কিন্ত পদ- 
গুলির রচন! যেনপ নিয়ন্তরের এবং একভাবে, তাহাতে এবং ইহার তষায় যে আধুনিক 
রূপ দেখা যায়, তাহাতে এই পদগুলিকে যোড়শ শতকের রচনা বলিতে পারা যায় না| বস্তুতঃ 
এই পদগুলি অষ্টাদশ শতকে রচিত বলা ছাড়া গত্যান্তর নাই। অষ্টম পদটিতে 'লছিমা+র উল্লেখ 
লঙ্গণীয়। ইহাতে লছিনাকে শুরুর পদে উন্নীত করা হইয়াছে। 

'বংশী' ভণিতায় যে ছুইটি পদ উদ্ধত করা হইয়াছে, তাহা বংশীবদনের রচন। বলিয়া 
মনে হয় না। বংশীবদনের সাধনার কিছু স্বাতন্ত্য ছিল, এই অছিলায় কোন সহজিয়া কবি 
“বংশী ভশিতা যোগ করিয়া সক একাস্ত পঙ্গু কবিতাকে ক্থপ্র্লিত করিবার চেষ্টা করিয্াছেন। 
“বংশী' ভণিতায় ইহার পুর্বেবে কোন সহজিয়া পদ পাওয়া যায় নাই, এই হিসাবে পদ ছুইটি 
অপুর্ব হিতীন্ পদটিতে 'ভীনপম্জরী'র উল্লেখ আছে, ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, অন্তত: 
এই পদটি বংগীবদনের রচন! হইতে পারে না| “বংশী” ভণিতার পদ দুইাটিতে “চশ্তীদাস* ও 
লোচনের” কোন কোন পদের ধ্বনি আছে। 

লোচলদাসের পদটি সহজিয়া সাধন সম্পর্কিত নহে। পদটি নূতন বলিয়া এখানে 
উত্ধীত হইল। জ্ঞানরাসের পদটিও নূতন সনে হইতেছে ইহাও ঠিক “সহজিয়া” পদ নহে। 
“ককষদাস" তণিতাযুক্ত পদটি কবিরাজ গোস্থামীর রচনা না৷ হওয়াই সম্ভব । 

উদ্ধৃত পদগুলিতে তৎসম শবের রূপ শুহধীন্কত হইল। গুরুতর স্থলে পাদটাকায় 
পুথির পাঠ প্রদর্শিত হইয়াছে। 


+. ১০৪১৯ মাঘ, বঙ্গ াহিতা-পরিষণের বট মাসিক অধিবেশনে গাঠত। 





বঙ্গাগ ১০৪১] করেকটি নৃতন সহজিয়া পদ 


বিদ্যাপতি 


(১) 

মানুষ মাুষ কহিলে কি হবে 
না জানি মাস্ষরীতি। 

মাসুম জে জন স্বতঃসিদ্ধ” হন 
কে জানে তাহার রীতি ॥ 

মানুষের সঙ্গ জে জনা লইয়া 
না কৰে বান্ুষ(চ!ব | 

উচাত্যে উঠিয়া! পড়িম্। মরএ 
না হয় বিরজা পার॥ 

গোলোক উপরে মান্থুম বসতি 
তাহার উপরে নাই। 

মান্গষ ভাবেতে জে জন ভজএ 
সে জন মানুষ পাই ॥ 

সহজ 'ভাবেতে মান্থম তজন 
লোচে কহে কুবিচার। 

বিদ্ধাপতি কহে এমন হউক 
আমি* নাহি চাহি আর* ॥ 


৫৭) 

ভরত মুখেতে স্থনি ভগবান 
সহজ মান্য কথা। 

মন্থন আক্কতি মানুষ প্রন্কতি 
ভরত মুখেতে গাথা ॥ 

সৰ পরিজন লয়্যা সন্র্ষণ 
সহজ মানুষ হল্যা। 

সহজ রূপেতে লহজ মানুষ 
আস্বাদন সতে কৈলা ॥ 

এমতি করিয়া সান্থুষ ভজহ 
সহজ মাস্ুষ তাই। 

বিভাপতি কহে. এমদি জানিহ 
ইহান্র পরেতে নাই ॥ 


(৩) 

মান্থম মানুষ অিবিধ প্রকার 
মানুষ বাছিয়। লই। 

সহসিদ্ধ "মানুষ অযোনি মানুষ 
সংস্কার-মাহুষ ভেই ॥ 

সংগস্কার“জেই ব্ধাণ্ডের সেই 
সামান্ত মাসুম নাম্‌! 

অযোনি মানষষ. গোলোকের পতি 
নিত্যস্থানে জার কাম ॥ 

তাহার প্রকাশ. নৈকুষ্ঠের পতি 
লীলাকারী জার নাম। 


সকল উপরে দিবা বৃন্দাবন 
সহজ নান ধাম ॥ 
আনন্দ মোহন এই ছুই জন 


ছুহে ছুই! জানে রীত১। 
বিষ্ঘাপতি কহে. সে জন বুঝিবে 
ইহাতে জাহার চিত ॥ 





সহজ ভা। সহজ ভজন 
জেজন সহ হয়। 

সহজ স্থাদূল করে ভেই জন 
লেই লে সহজময় ॥ 

লহজ এ দেহে কেবল জানএ 
বিকার নাইখ দনে। 

সহজ প্রমাণ বরজগোপীগণ 
আম্বাদে সহজ সনে ॥ 

সহজ লাম বিরল ধাম 
সহজ জাহার রীত। 

সহত্র করিয়া জে জন জানএ 
বিকার লা হয় চিত | 


৯৭ 





১৭ পিতসির্ধা। ছ। হালি ৩] ভাঙা! 
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সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা [তীয় সংখা 


সহজ আক্কৃতি সহজ প্রকৃতি 
এই দেহে জেবা জানে। 

সহজের সনে * বিগ্ধপতি ভনে 
এই সার মোর মনে ॥ 


0৫) 
মান্য মানুষ সবাই বলএ 
মান্গধ নিগুঢ় কথা। 
কেযন মানুষ কিবা প্রেমরস 
মান্ম বসতি কোথা ॥ 
পিরিতি সায়রে তাহার মাঝারে 
তাহার নিকটে সেই। 
বসতি জানিয়া মান্ুয বস্তি 
তবে সে পাইবে লেই ॥ 
বেদবিধি পার বেভার আচার 
বেদ বিষণ নাই জ|নে। 
সকল জগত করে আনন্দিত 
কৰি বিষ্ভাপতি ভণে॥ 
(৬) 
সহজ কথাটি সন গো সই। 
সহজ পিরিতি ভজন এই ॥ 
নিজ দেহ দিয়া সেবিতে পারে। 
নহজ পিরিতি কহিএ তারে ॥ 
সহজ রসিক করএ শ্রীত। 
রাগের ভজন এমন রীত ॥ 
সহজ মানুষ দেহেতে সেবে। 
সে গুন রসিক জগত মাঝে ॥ 
লহজ মরমে মজিল জারা। 
পিরিতি ভঙ্জন বুঝিল তার] ॥ 
সহজ নাগর নাগরী হল্যে। 
সহজ্র পিরিতি না ছাড়ে মল্যে ॥ 


সহজ মরমে জে হুল্য রত। 
তাহার মহিমা কহিব কত ॥ 
বিদ্ভাপতি কহে সহজ বীড। 
বুক্তিরা নগরী করিবে গ্রীত ॥ 
(9) 
পদ্ম বিনা ভ্রমর চন্পকে মধু পিএ না। 
বিশেষে রসিক জন রস বিনা জিএ না 
বিশেষে রগিকের কখ। বড়ই মধুর । 
ছিীলে না ছিও জার মৃপালের স্ুত ॥ 
বিবাদ বিচ্ছেদ ভাই নহে চিরদিন। 
লাগুনে কাঞ্চন জেন না হয় মলিন ॥ 
ইক্ষুক মধুর কত না জায় ছেদনে। 
এমতি জানিবে তাই সুজনের সনে ॥ 
ছুগ্গনে সুর্লন হয় তবে জানি প্রেম। 
পোড়া! ঝোড্রায়্যা জেন সোয়াগাতে হেম ॥ 
বিগ্াপতি বলে ভাই সাবধান হয়্য। 
বচন বিষম বড় বুঝ্যে কথা কদ্য ॥ 
(৮) 
লছ্িম। আমার ন্বরূপের গুরু। 
তাহার চরণ কলপতক ॥ 
লছিমা আমার নঞ্ান কোণে। 
অন্থরাগ রাখি সদাই মনে ॥ 
শয়নে সপুনে সকলি সে। 
তাহারে সপ্যেছি আপন দে॥ 
চরণে শরণ লয়োছি আমি। 
জা কর তা কর লছিমা তুমি ॥ 
ও ছুটি চরণ সেবিব তাবে। 
হেন দিন মোর হইব কৰে ॥ 
কহে বিদ্যাপতি এই সে মন। 
উপাসনা মোর লছিমা ধন ॥ 
[পত্রান্ক ৬ক-৭ক]। 


বঙ্া ৯০৪১] কয়েকটি নৃতন সহঙ্গিয়া পদ ৯৯ 
শী 

(5১ তাহার উপরে উপপত্তিভাব 

তাবের উপরে ভাবের বসতি কিএ আদভুত কথা ॥ 
তাহার উপরে ভাব। আছিল কলিকা হল্য বিকশিত 

আর মধু তাহে চাপার পাকুডি তাহাতে হইল ধা । 
গন্ধেতে ভেদিল লাত ॥ ফুলের সৌরতে ্রমরা গুগ্তরে 

ভূত সাতজন রসিক কহায় রাশি রাশি পিএ মুদা ॥ 

কেহ লে লিখ লয় ভত গোপকষ্ঠা .. ব্ধপে অতি গন 

তর তম করি নিশ্চয়ে বুঝিলাম পতিরস নাছি চার। 


কোটিকে গোটিক হয় ॥ 
(কোন) কোন রসে কোন রসের উদয় 

কোন সুখে কোন সুখ । 

এ সখ মাধুরী পসিগ্জা না পিএ 
এ বড় দারুণ দুখ ॥ 

সতার উপরে কিবা সে ঝামরু 
তাহার উপরে কে। 

তাহার উপরে ছে সুখ আছএ 
রসিক পিয়এ সে ॥ 

শৃঙ্গার সে রসে ভাবের উল্লাসে 
মরন কছিএ তারে । 

রসিক জে জন! বুঝএ সে জনা 
বংশ৷ আস্বাদিতে পারে ॥ 


(২) 
গোগীতাবোপরে পতিভাব আছে 


তাহে গুরুজন! গাথা । 


লোচন 


্রীন্পপমঞ্জরী সঙ্গে অনঙ্গমঞ্জরী । 

শরদ পূর্ণিমার চাদ গমনমাধুরী॥ , 
ঝুনকুম জিনিয়া তার অঙ্গের মাধুরী । 
ঝাঁকে বকে অলি ফিরে গপ্গরি গুঞ্জরি ॥ 
সঞ্জরীর মাঝে মাঝে রাইএর গমন 


পিরিতি করিয়া পতি করি যানে 
রসিক না কহি তার ॥ 

মভার উপরে রীকসপমঞ্জরী 
তাহার.উপরে বাধা। 

এ ম্রথ নাধুরি পসিয়ে জে পীএ 
তার মন কহি স্ধা ॥ 

শৃঙ্গার রসকে মিছার কহিএ 
পরকিয়া কছি যেশা। 

স্তাহার উপরে অতি নমধুর 
পিরিতি আখর নেহ। ॥ 

আর অদভুত অধর চুদ্বিত 
ই কথা কহিব কারে। 

দেখিলাম বিচারি সাধে ব্রজনারী 
বংশী আস্বাদিতে পারে ॥ 


[ পত্রাঞ্চ ৭খ-৮ক | 


ন্ুখদ কাননকুঞ্ধে শ্যামের মিলন ॥ 
চামরে চল্পকলতা! ঝাঁপিয়া রাখিল। 
অলথি ছুহার অঙ্গ রসেতে ভরিল ॥ 
তক্ণ তমাল শ্তাম রাই কাচা সোনা। 
লোচনদাসের মনে উপজল প্রেমা ॥ 
[পত্রাঙ্ক ৫ক] 


